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প্রাকৃকথন 


উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্কালার ইতিহাগে একটি অত্যুজ্জল অধ্যায়। এই 
শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ হওয়াতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন আসিয়াছিল এবং নূতন নৃতন ভাবধারার জন্ম হইয়াছিল। বর্তমান 
কালের গৌরবময় বহু ভাবধারার উৎস সন্ধান করিতে হইলে এই শতাব্দীর 
মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে হইবে। সুতরাং এই নবজাগরণের ইতিহাস বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও তেমন 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। কোন কোন লেখক কোন একটি বিশেষ 
দিক হইতে বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত 
এই সকল আলোচনা এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হওয়াতে নবজাগরণের 
অন্তর ও পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটিয়া উঠে নাই। কোন কোন আলোচনা আবার যে 
পরিমাণে আবেগময় সেই পরিমাণে যুক্তিগ্রাহ ও তথ্যনির্ভর নহে। এই সকল 
কারণে নিরপেক্ষ ও তথানিষ্ একটি মন লইয়া বাঙ্গালার নবজাগরণের একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাস'রচনার প্রয়াস পাইয়াছি। আলোচনার স্থবিধার জন্য এই 
নবজাগরণের ভাব ও চিন্তাধারাকে ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি 
এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করিলেও pere এঁক্যের কথা বিস্থৃত হই নাই, কেননা 
এই মূলগত এঁক্ই ইতিহাসের আত্মা। সমগ্র ্রন্থপাঠে এই নবজাগরণের একটি 
পূর্ণাঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ যাহাতে ফুটিয়া উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। 

নবজাগরণের এই ইতিহাস রচনায় বিশেষভাবে যে সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও 
রিপোর্টের সাহায্য লইয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে পাদটাকায় উল্লেখ করা 
হইয়াছে। প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে নবযুগের রূপটিকে যথাসম্ভব জীবন্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি | 

১৮০১ DBT হইতে ১৮৬০ খ্ৰষ্টাব্দের মধ্যে নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য ও 
বিদ্রোহ খুব তীব্র হইয়াছিল বলিয়া আলোচনা এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা 
হইয়াছে। ১৮৬০ AATA পরে এই চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ বহু পরিমাণে সংহত 
হইরা গিয়াছিল। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রসঙ্গে ১৮০০ Qais গুরুত্বপূর্ণ | 
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১৮০০ খীষ্টাব্দের ৪ মে ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। 
১৮০০ খ্রষ্টাব্দেই কেরীর শ্ুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন ও শ্রীরামপুর মিশন 
প্রেসের ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকাবলীর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হুয়। এই একই 
JA রামরাম vu “হ্রকরা (গন্পেল মেসেঞ্জার ) নামক কবিতা- 
'জ্ঞানোদর” নামক পৌত্তলিকতাঁ-বিরোবী গ্রন্থ রচনা করেন। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার ভাবধারার বিশেষ পরিবর্তনের 
১৮০১ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতেই এই পরিবর্তনের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে | 
পাদরী উইলিয়ম কেরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গাল। বিভাগের 


পুস্তক এবং 
এই সকল কারণে 
সুচনা হইয়াছিল | 
১৮০১ খ্ৰীষ্টাব্দ 


অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হন। এই avert জুলাই মাসে শ্ররামপুরে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙ্গালী 
রামরাম বঙ্গ রচিত প্রথম মৌলিক গদ্গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র 


আত্মপ্রকাশ করে। এই একই বংসরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস FOF বাংলা 
নিউ টেস্টামেপ্টের মুদ্রণ ও প্রচার হয়। ১৮০১ Ww উইলিয়ম কেরী-প্রণীত 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (ইংরেজী ভাষায়) ও ‘কথোপকথন’ প্রকাশিত হওয়াতে 
বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে নৃতন সম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলিয়া যায়। ১৮৬০ Awe 
পুরাতন ও নৃতনের সঙ্ধিস্থল। ১৮৯ Sui ঈ 
ঘটিয়াছে এবং ১৮৬০ Sir মধুসুদন দত্তের ‘তি 
নাটক’, ‘একেই কি বলে সভ্যতা ? ও বুড়ো 
মিত্রের ‘নীলদর্পণ প্রকাশিত zeal চিন্তার 
তুলিয়াছে। Vel ব্যতীত বিদ্যাসাগরের শীত 
“শিল্পিকদর্শন” ১৮৬০ খীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। 

মে সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও রিপোর্ট হইতে বিশেষভাবে 
উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে পাঁদটাকায় 
শেষে তাহাদের একটি um তালিক1 করিয়া দিয়া 
গ্রন্থাদি এই গ্স্থরচনার সুত্রে পাঠ ক 


শ্বরচন্দ্র গুধের তিরোধান 
NENT কাব্য’, ‘পদ্মাবতী 
শালিকের ঘাঁড়ে রে? এবং দীনবন্ধু 
ক্ষেত্রে আধুনিকতার নূতন way 
T8 বনবাস’ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 


সাহায্য লইয়াছি ও 
উল্লেখ করা ছাড়াও গ্রন্থের 


ছি। ইহা ব্যতীত যে সকল 


করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

বাঙ্গালার নবজাগরণের ইতি 
প্রকীতিত রেনেসাসের কথা মনে 
দিকে এক অনন্যসাধারণ প্রা 


হাস রচনাকালে ইওরোপের স্থবিখ্যাত ও 
না পড়িয়া পারে না। মধ্যযুগের শেষের 
‘সমৃদ্ধ প্রচেষ্টা ইতালি, জার্মীণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড 
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প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে ক্লযাসিকাল জ্ঞান ও 
কাব্যকলার পুনরাবিফার হইয়াছিল, age জীবন সম্পর্কে নৃতন আশ! কৌতুহল ও 
আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছিল এবং ধর্মজীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নৃতন চেতনাবোধ 
ও ভাবনা জন্মলাভ করিয়াছিল। সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় শিক্ষাণধর্ম-সংস্কৃতির 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ASS! হইতে প্রবল উৎসাহে ও অদম্য শক্তিতে qs যুগের 
আলোকিত পথে যাত্রা we হইয়াছিল। কোন একটি পৃথক ক্ষেত্রে এই 
নবজাগরণ আবদ্ধ থাকে নাই। ভাবনা, চিন্তা ও চেতনার সর্বস্তরে ইহা 
পরিব্যাপ্ত হইয়া আধুনিক জগতের দিকে মানুষকে টানিয়। লইয়া গিয়াছিল। 
ঠিক কোন সময়ে এই জাগরণ আরম্ভ হয় Stel নির্দেশ করা যায় না। তবে 
মোটামুটি চতুর্দশ শতাব্দীতে এই জাগরণ প্রথমে ইতালিতে qa হইয়াছিল বলিয়া 
ধরা হয়। এই জাগরণের পূর্ণ কারণ কোন একটি বিষয়ের প্রতি আরোপ করা 
যায় all শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, ভাবনা ও চিন্তায় ইতালি তখন ইওরোপের 
মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল বলিয়া সেইখানেই এই জাগরণের অন্থকূল পরিবেশ প্রথম 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। এই রেনেসাসের সম্পর্কে 
জন এডিংটন Prec কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে। 


“The word Renaissance has of late years received a more 
extended significance than that which is implied in our 
English equivalent—the Revival of Learning. We useit 
to denote the whole transition from the Middle Ages to the 
Modern World, and though itis possible to assign certain 
limits to the period during which this transition took 
place, we cannot fix on any dates so positively as to say— 
between this year and that the movement was accomplished. 

Inlike manner we cannot refer the whole phenomena 
of the Renaissance to any cause or circumstance, or limit 
them within the field of any one department of human 


knowledge."? 


> | John Addington Symonds 
in Italy : London 1893 : p. 1. 


: A Short History of the Renaissance 


ho 


সিমগুন্‌ নবজাগরণের স্বরূপ বর্ণনা করিতে Fal বলিয়াছেন, 

"By the term Renaissance, or new birth, is indicated a 
natural movement, not to be explained by this or that 
characteristic, but to be accepted as an effort of humanity 
for which at length the time had come, and in the onward 
progress of which we still participate---. It is the history of 
the attainment of self-conscious freedom to the human 
Spirit manifested in the European races. It is no mere 
political mutation, no new fashion of art, no restoration of 
classical standards of taste, The arts and the inventions, 
the knowledge and the books, which suddenly became vital 
at the time of the Renaissauce, had lon 
the shores of the Dead Sea, 
It was not their discovery 
but it was the intellectua 
burst of intelligence, 


g lain neglected on 
which we call the Middle Ages. 
which caused the Renaissance ; 
l energy, the Spontaneous out- 


which enabled mankind at the 
Moment to make use of them. 


still continues, vital and expa 
modern world.» 


The force then generated 
nsive, in the Spirit of the 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণও এমনি একটি রেনেসাস। 
করাই সঙ্গত। কিন্তু নবজাগরণ অর্থেও এই 
ইওরোপের ভাব ও চিন্তাধারার একটি বিশেষ অ 
চিহ্নিত করা হইয়াছে | এই অভিব্যক্তি আম 
তেমন পরিচিত নহে বলিয়। Wal ভাষার নবজন্ম বা নবজাগরণ শব্দ 
রেনেসাসের পূর্ণ ভাব, কল্পন। ও VIN বহন করে না। তবে সাধারণভাবে 
নবজন্ম ব| নবজাগরণ রেনেসাসের অঙ্থ্বাদ হিসাবে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 


শব ব্যবহৃত হয়। বস্তুত 
ভিব্যক্তিকে রেনেদীগ বলিয়! 
দের জাতীয় চেতনার কাছে 


? | Ibid: page 3, 


W/o 


এই প্রসঙ্গে বলা বায় যে, রেনেসাসের ফলোভূত Humanism শব্দের প্রতিশব্দ 
বাঙ্গালায় ছুপ্রাপ্য । এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে। 

কেহ কেহ বাঙ্গালার নবজাগরণের আলোচনা প্রসঙ্গে ইওরোপীয় রেনেসীসের 
উদ্ভব ও গতিপ্ররুতির ইতিবৃত্তকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার ঘটনাবলীর সহিত 
সাদৃগ্য দেখাইয়া বাঙ্দালার নবজাগরণের স্বরূপ উদঘাটন ও মূল্য নিরূপণের 
প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দেশের চিন্তা- 
চেতনার রূপাহ্ুসারে নবজাগরণের গতি ও প্ররুতির স্বরূপ বিভিন্ন । বাঙ্গালার 
নবজাগরণেরও একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির গতিপথ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণের মূলে ইওরোপীয় রেনেসীসের প্রভাব যে আছে এ কথা অনস্বীকার্য, 
কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত পরিচয়, সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে 
এই নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই নবজাগরণ বাঙ্বালার 
জাতীয় মানসে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট চরিত্রান্যায়ী একটি অপূর্বনন্দর eu রসমৃতি 
পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালার সমাজ, এতিহা, সংস্কৃতি, চিন্তা ও চৈতন্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে ইহার গতিপ্ররুতির স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনে ইহার wn 
প্রসারী প্রভাবের মূল্য নির্ধারণ কর! সমুচিত। 

ইওরোপের রেনেসাসের তুলনায় বাঙ্গালায় নবজাগরণের মধ্যে ভাবাদর্শের 
প্রভাব বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় 
সংস্পর্শে বাঙ্গালার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই নবজাগরণের 
মর্মমূলে সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তাধারার প্রভাব এই 
জাগরণের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম, সাহিত্য, 
শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি_এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে 
ভাবুক কল্পনাঁবিলাসী ও ভক্তিপ্রবণ বাঙ্গালীর চরিত্রান্যায়ী তাহার মানসলোকে 
ভাবাদর্শের যে নৃতন বন্তা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনায় বাস্তব 
জীবনের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই নগণ্য। আর এই পরিবর্তনও অনেক 
বিষয়ে যতটা ব্যক্তি ও আদর্শগত ততটা সমাজগত নহে | 

বাঙ্গালার নবজাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধির বিকাশ থাকিলেও ভাবাদর্শের প্রাবল্য aed আমাদের oe 
আকর্ষণ না করিয়া পারে না। এই কারণেই নবযুগের বহু মানবমুখী সামাজিক 
ও রাজনৈতিক আন্দোলন এক ভাবলোকে TAT হুইয়া নবযুগের VET 


nge 


আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি সুকলও ফলিয়াছিল। এই 
ভাবাদর্শের প্রাবল্যের জন্যই হিউন্যানিজম্‌ এই দেশে রূপে রসে জাতীয় চৈতন্ত- 
মানসে একটি বিশেষ প্রেরণা হইরা জাতিকে নবধুগের প্রাণরূপসয়ূদ্ধ শিল্প- 
সাহিত্যের পদ্ম ফুটাইতে Wa করিয়াছিল। ইওরোপের ন্যায় ভোগবাদ 
Wars! ও প্রয়োজনবিচারবুদ্ধির প্রাবল্যে হিউম্যানিজম্‌ এদেশে এক 
প্রাণহীন মর্মরে পরিণত হয় নাই। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ ay প্রভৃতি মনীবিবৃন্দের মধ্যে 
ভক্তির সহিত যুক্তি, কল্পনার সহিত বাস্তবতা, ধর্মের সহিত কর্মের অপূর্ব 
মিলন araa নবজাগরণকে একটি বিশেষ শ্রী ও সার্থকতায় মণ্তিত 
করিয়াছিল 1 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, বান্দালার নবজাগরণের 
পর্যালোচন| করিতে হইলে জাতীয় Ss, ভাবসম্পদ ও সারস্বত ধ্যানধারণার 
কষ্টিপাথরে ইহাকে বিচার করিতে হইবে। প্রসঙ্গত: ইওরোগীয় রেনেসাসের 
কথা না আতিক পারে না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইওরোপীর রেনেসাসের সংজ্ঞাদি 
আরোপ করিয়া বার্ালায় নবজাগরণের ঘটনাবলীর বিচার ও মূল্য নির্ণয় কর! 
সমীচীন নহে। ইহাতে জাতীয় মানসের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ধারাটি আমাদের 
নিকটে যথাযথ রূপে রসে প্রতিভাত হইবে না। Ss জাগরণের যেটুকু 
UIS তাহার পশ্চাতে কতকগুলি চিরাচরিত বৃত্তি, সাধারণ কারণ ও পরিবেশ 
ক্রিয়াশীল ছিল এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন । একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি 
স্পষ্ট হইবে আশা করা যায়। মান্য যতই বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদী হউক না 
কেন, প্রাচীন এতিহ ও প্রাধিকারীর (authority) উপর তাহার এক ছুনিবার 
আকর্ষণ শ্রদ্ধা ও মোহ আছে। মান্য তাহার আবিদ্ধার, বিচার ও যুক্তিকে 
প্রাচীন এতিহ্ের দৃষ্টিকোণ হইতে যাচাই করিয়া দেখিতে pha অতীতের 
নানা ভাঙ্গাগড়া ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এক uia সুস্থির জীবনভাব ও 
আদর্শের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তিও তাহার জন্মগত। এই কারণেই ইওরোপের 
রেনেসাসের সময়ে ক্ল্যাসিকাল যুগের সাহিত্যশিল্প ও জীবনের অন্থসন্ধান ও 
মুল্য নিরূপণ আরম্ভ হইয়াছিল। fien লিখিয়াছেন, 

"A belief in the identity of the human Spirit under all 


previous manifestations, and in its uninterrupted 


WU c 


Ufo 


continuity, was generated. Men found that in classical as 
well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, 
both moral and intellectual, by which they might profit in 
the present. The modern genius felt confidence in its 
own energies which it learned what the ancients 
achieved.”* 

ঠিক অনুরূপ কারণেই arima নবজাগরণের সময়ে প্রাচীন ধর্মাদর্শের 
পুনরাবিষ্কার ও প্রাচীন শাস্গরন্থাদির পঠন-পাঠন সুরু হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

এই সকল কথা মনে রাথিয়াই বাঙ্গালীর নবজাগরণের গৌরবময় ইতিহাস ' 
রচনার প্রয়াস করা হইয়াছে। 

বর্তমান গ্রন্থের প্রায় নব্বইভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব 
ফিলজফি ( আর্টস ) ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Tel 
উক্ত ডিগ্রীর জন্য মনোনীত হয়। তখন বিষয়টির পূর্ণ নাম ছিল, ‘উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ (ধর্মে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, সমাজে ও 
রাজনীতিতে ; ১৮০১--১৮৬০) | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রামতন্থ লাহিড়ী” 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভ্ষণ দাশগুপ্ত, এম.এ. পি. আর. এস. পি-এইচ. ডি.-র 
অধীনে আমার গবেষণা করিবার গৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার থিসিসের 
পরীক্ষক ছিলেন, ডক্টর শ্রীস্থশীলকুমার দে, এম.এ ডি. লিট. (লণ্ডন), ডক্টর 
শ্রীণশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়র্জন সেন, এম.এ» পি. আর. এস. 

আমার ছাত্র ও সাহিত্য জীবনে এবং গবেষণা কারে ধাহাদের সঙ্গেহ 
সহযোগিতা, আশ্বাস ও উৎসাহ পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, 
জীবনানন্দ দাশ, শ্রীনজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক 
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক Arter ভট্টাচার্য, শ্রীদেবেন্্নাথ ঘোষ, অধ্যাপক 
প্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রভৃতি পুজনীয়দের খণ আমি এই 
সুত্রে কৃতজ্ঞচিতে স্মরণ করি। আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনের অধ্যাপক- 
মণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট হইতেই আমি অকুঠ সাহায্য ও প্রেরণা পাইয়াছি। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বহু wel" গ্রন্থ ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাকে 


>| Ibid: pages 6-7. 
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কৃতভ্রতাপাশে আবদ্ধ করিরাছেন। আমার অনেক বন্ধু ও সহকমী নানাভাবে 
আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের আর মামুলী ধন্যবাদ দিয়া ছোট করিতে 
চাই না। তবে এই ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীপ্রশান্ত রায়, AA গঙ্গোপাধ্যার, 
শীপ্রফুলকুমার দান ও AA চৌধুরীর নাম সর্বদাই আমার স্মরণে আছে। 

আমার পরমভক্তিভাজন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীস্ুশীলকুমার দে এই গ্রন্থ রচনা ও 
প্রকাশকালে গ্রন্থটির বিষয়ে নান নির্দেশ ও উপদেশ দিয়া আমার প্রতি যে 
ACR অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন wey তাহাকে আমার cpm প্রণাম জানাই। 
তাহার মত মনীষীর আনুকূল্য যে কোন সাহিত্যকর্মীর জীবনে এক পরম সম্পদ | 

প্রখ্যাত প্রকাশক ও সাহিত্যরসিক শরীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্প্রকাশের 
দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আমাকে যে উৎসাহ ও প্রেরণ! দিয়াছেন তাহার জন্ত 
তাহাকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। aw ভাগ্যক্রমে তাহার মত 
ব্যক্তির দুর্লভ নির্ভরতা না পাইলে এই গ্রন্থ পাঠকদের দরবারে এত Ay এমন 
সুষ্ঠুভাবে কখনই পৌছাইত না তাহা বলাই বাহুল্য । 


কলিকাতা 
e$ শ্রাবণ, ১৩৬৬ 


(২২শে জুলাই, ১৯৫৯) সুশীলকুমার গুপ্ত 


সুচনা 


উনবিংশ শতাবী বান্ধালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ । এই শতাব্দীর 
উত্তরার্ধে বাঙ্গালার চিন্তা ও ভাবধারার ক্ষেত্রে নবজাগরণের চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। 
এই নবজাগরণের ইতিহাসের মর্মার্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা 
থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় । আলোচনার স্থবিধার জন্য দেশের চিন্তা ও 
ভাবধাঁরাকে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি-_এই গাচটি ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে। 

প্রথমত ধর্মের কথা ধরা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে 
শাক্ত ও শৈব মত, বৈষ্ণবধৰ্ম, ইসলামধর্ম এবং Gaeta হুম্পষ্ট অস্তিত্ব ছিল। 
বাঙ্গাল! দেশের প্রাণ-ধর্মের প্রভাবে এই ধর্মমতগুলির বিশেষ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল এবং প্রধান ধর্মমতগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই প্রাণ 
ধর্মের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছিল। 
বাঙ্গালাদেশের প্রাণ-ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে-_শাস্্রগত সংস্কার হইতে 
মুক্তি, বৈচিত্রের মধ্যে Sees aig? এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ 


( heterodoxy ) | 


সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে বৈষ্ণবধর্মের জোত মন্থর হইতে থাকে। 


মহাপ্রভু জীচৈতন্তের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণার মূল উৎস শুকাইয়া যাইবার 
জন্যই এই গতিবেগের "el ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হ্ইয়াছিল। 
এই সময় বৈষ্ণবসমাজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়! হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও জাতিভেদ 
প্রথার কঠোরতাকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে বৈষ্ণবধৰ্ম যখন সমাজের 
নিয়স্তরে অবস্থিত জনসাধারণের বৃহৎ অংশে গৌছিল, তখন তাহার মধ্যে শাহের 
বন্ধন ও সামাজিক অন্নশাসনের কঠোরতা রহিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বৈষ্ঠবসাহিত্যের তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ দৃ্ হয় না। অষ্টাদশ 
শতাৰীর প্রথম দিকে শ্রী শ্রবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য বিপ্রবর শ্রীভগন্নাথের পুত্র 
Sq শ্রীনরহরি দাস, ধাহার নামান্তর ঘনশ্তাম বা vum] নরহরি, ভক্তিরত্বাকর' 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কথা, নিত্যানন্দ এবং 
তাহার À জাহবী দেবী ও পুত্র বীরভদ্রের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত আছে। 

শ্রনিবাদের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহনের সময়ে বৈষ্বসমাজে স্বকীয় ও 
পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে তুমূল কলহ উপস্থিত হর। রাধামোহন পরকীরাবাদের পক্ষ 
সমর্থন করিয়া জয়লাভ করেন। এই কলহ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। 
স্বকীয়াবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জরপুরের মহারাজার সভাপত্ডিত FERI 
ভট্টাচার্য। পক্ষ প্রতিপক্ষ ও সাক্ষীদের তালিকার নবদীপ ও শান্তিপুর ছাড়া 
অন্ত অনেক স্থানের পণ্ডিতদের নাম পাওয়া বার d 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত ও শৈব ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। 
হিংস্র মনসা, FA চণ্ডী ক্রমে ভারতচন্দ্রের কাব্যে WWW] এবং রামপ্রদাদের শাক্ত 
পদাবলীতে AN মৃলশক্তিরূপিণী ও উমাতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বহপূর্বেই “শৃন্তপুরাণে’ ধর্মগাকুর que হইয়| পড়িয়াছিলেন। 
“Waa? বা 'আগমপুরাণ সম্ভবত রামাইপত্ডিত নামক একজনের রচনা নহে। 
“Bite? Reve প্রস্দের পর ধর্মপৃজা-পদ্ধতির মধ্যে ধানের জন্ম” অংশে 
র্মঠাকুরের ধানচাবের বর্ণনা একটি "rez মর্ধাদা লাভ করিয়াছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বরের 'শিবায়নে শিবের চাষপাল! বর্মপুরাণ কাহিনীর 
রূপান্তর ও উপসংহার | 

প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই শাক্তধর্মের একটি 
ব্যাপক জনপ্রিরতা দেখ! গিয়াছিল। শাক্ত-পদাবলী বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়াইয় পড়িয়াছিল। শাক্তধর্মের বিষয়বস্তু এই সময় হইতেই লোকসাহিত্যের 
বিষয়বস্ত হইয়া উঠিরাছিল এবং সর্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রম করিয়া 


জাতীয় মানসে একটি প্রেরণা হইয়| প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবরূপ-প্রাপ্ত - 


শাক্তধর্মের প্রধান আশ্রয় ছূর্গা নছেন, কালী। সাধনার ক্ষেত্রে কালীর 
প্রাধান্তলাভ আকস্মিকভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সঞ্চদশ শতাবীর পূর্ব হইতেই 
ইহার প্রস্তুতি টলিয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের দেবীগণ অনেকাংশেই স্থানীয় দেবী, 
তাহারা ভারতবর্ষের শক্তি-মহাদেবীর সত্যকারের প্রতিভূত্ব করিতে পারেন নাই 1 


31 নগেন্নাথ 3 সম্পাদিত "dg" (৮ রাঁদাই পণ্ডিত প্রণীত), কলিকাতা, ১৯০৮ ৫ 
পৃঃ ১০৭-১১৫ 


সুচনা ৩ 


সাধারণতঃ শক্তি-মহাদেবী বলিতে দুর্গাকেই বুঝায় । শক্তি-মহাদেবীরূপে কালীর 
আবির্ভাব দুর্গার পরে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সাধনক্ষেত্রে কালী প্রাধান্য 
লাভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বান্ধালার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে শাক্ত- 
পদাবলীতে গলিতচিকুরা; আসবমত্তা, রুধিরার্জ-রসনা, রণোন্মাদিনী মহাদেবী- 
রূপিণী কালী স্রেহের পুত্তলী গৌরতন্থ উমা হইয়া উঠিলেন এবং শক্তি-ধর্মের 
মধ্যে নববেগ ও নবরূপতার আবির্ভাব ঘটিল । t 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত-বৈষবের ছন্দ ক্রমে এক নৃতন সমন্বয় লাভ 
করিয়াছিল । সকল দেবদেবী যে এক সত্যরূপ ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ ছাড়া অন্ত 
কিছু নহে__এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছিল। কালী কৃষ্ণ শিব রাম প্রভৃতি দেবদেবী 
যে এক মূল সত্যস্বরপ ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় রূপ, এই উপলদ্ধি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রচনার অনেক স্থলেই পরিস্ফুট । রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, 

“ও যে কালী, ee, শিব, রাম, 
BEC আমার এলোকেশী ॥ 
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও AID | 
ও মা রামরূপে ধর 35 
কালীরপে করে অসি ॥”১ 

রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ গ্রন্থে হরিহর ও দুর্গার একতা দেখা গিয়াছে। শাক্ত 
বৈষ্ণবের মিথ্যাদ্বদ্ব ভারতচন্দ্র স্বীকার করেন নাই | দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
গাঙ্গাভক্তিতরদ্িণী” ae আশুতোষ, মহাকালী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদির বর্ণনার 
সহিত শচীকুমারেরও বন্দনা করা হইয়াছে। ১৭৫৭ খ্ীষ্টাব্ের পর হইতে 
কৰিওয়ালারাই বহুল পরিমাণে জনসাধারণের ধর্মভাবের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। 
এই কৰিগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আগিয়াছিলেন। তাহাদের su? 
উদার ছিল। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতগুলির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় 
Bowe প্রকাশিত হইয়াছে। Aes সৃষ্টিকর্তা ag dime, লালু 
নন্দলাল ও রঘুনাথ দাস এবং গৌজলা গুই। কবিওয়ালাদের মধ্যে নিত্যানন্দ - 
বৈরাগী, ভবানীচরণ বণিক, রাম TR, আন্তনি সাহেব, নীলুঠাকুর প্রভৃতি সমধিক 


MES Het 
১। amem সেনের গ্রন্থাবলী ই বহুমতী-দাহিত্য-মন্দির, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত 


ab সং ঃ পৃঃ ২২ 


৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


afal কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ wb হয়। একটি, 
শাক্তভাবাপন্ন ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীত) অপরটি, বৈষবভাবাপন্ন সখীসংবাদ-ও 
বিরহ-বিষয়ক সঙ্গীত | 

কবিওয়ালাদের আগমনীগানের মধ্যেই বিশেষ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের ছন্দ 
সমন্বয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
র্মান্দোলনের একটি উজ্জল পটভূমি রচনা করিয়া দিয়াছে। রামপ্রসাদ সেন, 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাম az, হরুঠাকুর প্রভৃতি সকল কবিই আগমনী ও বিজয়া 
গানে এক আশ্চ্ব মানবিক আবেদন ঢালিয়া দিয়াছেন | 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের বহুল প্রচার 
দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য থে, UH দেশে তন্ত্রের প্রচলন সপ্চদশ 
শতাব্দীর বহুপূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এই অস্ত্রের প্রভাবে GPa অষ্টম শতক 
হইতে WU শতক পর্যন্ত মহাযান ae বজযান, সহজযান প্রভৃতি তান্তরিকধর্মে 
পরিবতিত হইয়াছিল। বাঙ্গাল! দেশের হিন্দুত্ব মোটামুটিভাবে Gq দ্বাদশ 
শতক হইতে GG পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র ভারতের 
একটি স্বত্ত্ব প্রাচীন ধর্মানুঠান-পদ্ধতি। তত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ প্রধান 
বিষয় নহে। ইহাতে প্রধান বিষয় হইতেছে, দেহকে SUD করিয়া কতকগুলি 
OR সাধনপন্ধতির আচরণ। এই সাধনপদ্ধতিগুলি লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের তত্ব 
ভাব ও চিন্তাধারার সহিত মিলিত হইয়া বৌদ্ধতস্ত্ের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার 
পরে হিন্ুর্মের তবু ভাব ও চিন্তাধারার সহিত মিলিত হইয়| হিন্দুতন্ত্রের রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, 

“It is an ancient religious cult of India manifesting 
itself sometimes as Hindu being associated with Hindu 
theology, thoughts and ideas and sometimes as Buddhist 
iu association with later Buddhist theology, thoughts 
and ideas,” > 


শৈবশাক্প্রধান বাঙ্গালা দেশে শৈবশাক্ত তন্বেরই প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়। 


21 Sashibhusan Das Gupta, Obscure Religious Cult as background 
of Bengali Literature, Calcutta, 1946, p. 20. 


s 


সুচনা \ 
শাক্ততন্ত্রসাধকদ্দিগের মধ্যে cet শতাব্দীর fam ঠাকুর ও গৌসাই ভট্টাচার্য, 
সপ্তদশ শতাব্দীর অর্ধকালী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত 
ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বান্ধালাদেশে বিভিন্ন যুগে wate 
দেবতার মাহাত্মা ও তান্ত্রিক উপাসনার "EX প্রচারিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
avian মন্গলকাব্য ও শাক্তসঙ্গীতগুলির উল্লেখ করা ষায়। বাঙ্কালার wifes 
ধারার সহিত নাথদের ধারার যোগ আছে। বাক্ধালাদেশে বৈষ্ণব-তন্তবেরও অভাব 
নাই । ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, 

“এই তন্ত্রাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দৌহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর 
fixi যে সহজরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই এতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙ্গাল! 
দেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে 1৯ 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পরে যখন ভাগীরথী তীরে নূতন নাগরিক 
সভ্যতার হুত্রপাত হয়, তখন এই সকল অঞ্চলে তন্্রসাধনার পীঠস্থান মন্দিরগুলির 
সংখ্যা ও গৌরব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কালীঘাটের মন্দির সম্ভবত যোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এইখানে SPTE 
পূজায় নরবলি হইত বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির হল্‌ওয়েলের 
সময়ে “কাল জমিদার” গোবিন্দরাম মিত্রের দ্বারা আনুমানিক ১৭৩০ Aia - 
fats হয়। এখানেও নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে। বাগবাজারের 
চিত্রেখরী মন্দির, আনন্দময়ীর মন্দির, ঠনঠনিয়া কালীমন্দির, ফিরিঙ্গী কালী, 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি এই প্রসঙ্দে উল্লেখযোগ্য | 

এইবার ইসলামধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। তুকা আমলের পরে 
পাঠান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী রাজশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মুসলমানের! এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজশক্তির জোরে অনেক হিন্দু মুদলমান 
ধর্মে দীক্ষিত হয়। ক্রমে হিন্দুমুসলমানের সাধন এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ 
করে। daiga পরাজয়ে মুদলমান-রাজশক্তির পতন হইলেও ইসলাম 
ধর্মের প্রসার থামিয়! থাকে নাই p বাদ্ধালা দেশে ইসলাম-ধর্ম প্রসারের কারণ 
প্রধানত ছুইটি। প্রথমটি হইতেছে এই যে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদের 
সহিত waters অনেক পরিমাণে সাদৃষ্ঠ ছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষে 


১। বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬২? পৃ ১৯৪ 


v উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে এদেশে স্থরবর্দীসম্প্রদায়ের আগমন ঘটে । ইহার 
পর বিভিন্ন শতাব্দীতে চিশতী, কাদিরী, নক্শবন্দী প্রভৃতি আরও ছয় মতের 
হুফীসাধক বন্ধদেশে আসিরাছিলেন। সহজিয়াধর্সের সহিত সাদৃশ্য থাকায় 
সুফীবাদের SS প্রসার ঘটে এবং ক্রমে সহজিয়া ও জুফীবাদের সামন্তস্ত বিধান 
হইয়া! বাউল-সম্পরদায়ের wee এই বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুদলমানের 
ভেদ ছিল না। বাউল-সম্প্রদার জাতিপংক্তি, Safer, শান্্বিধি, ভেখ- 
আচরণ প্রভৃতি যানিতেন না। মানবতব্‌ই তাহাদের সার। দরবেশ, সাই, 
কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির সাধনাও অনেকাংশে বাউল-সমপ্রদায়ের 
সাধনার অনুরূপ ছিল। এইরূপে স্ফীবাদের সহিত সহজিয়াবাদ মিলিত হইয়া 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে ইসলামবর্মের প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণটি হইতেছে এই যে, বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে প্রচলিত 
মতবাদের বিরুদ্ধাচরণের প্রবৃত্তি (heterodoxy ) দেখা গিয়াছে। উচ্চশ্রেগীর 
হিন্দুদের গৌড়ামি, «teas কঠোরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে নি্নশ্রেণীর হিন্দুদের 
মধ্যে বিদ্রোহ দেখা বাইত। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দিয়া উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুর! fact: হিন্দুদিগকে সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিয়বর্ণের হিন্দুরা অনেকে ইসলামর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইভাবে নিয়বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে 
ইসলামধর্ের ব্যাপক emm হয়। উচ্চশ্েণীর ও facie হিন্দুদের এক 
অংশ সামাজিক স্থযোগ-স্থবিধার জন্য মুসলমান হইয়াছিল। উনবিংশ শতাবীতে 
এই ধর্মমত বিশেষ করিয়া ত্রাহ্গ-ধর্মান্দোলনকে প্রথম দিকে প্রভাবিত করিয়াছিল | 

এইবার বাকী রহিল Rea আলোচনা | পোতুগীজেরাই 
THOT শ্রম প্রথম লইয়া আগিয়াছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক যখন 
কলিকাতায় আসেন, তখন কতিপয় পোতুগিজ তাহার সহিত আগমন 
করিয়াছিলেন। পোতুগীজের| মুর্গীহাটায় একখণ্ড জমি পান এবং সেন্ট 
অগস্টিনিয়ন-সম্প্রদায়ভুক্ত ial তথায় একটি উপাসনাগুহ নির্মাণ করেন | 
১৭০০ Azia Bei একটি ইষ্টক-নিগিত চার্চে পরিণত হয় এবং এই চার্চট 
পুরাতন হইয়া যাওয়ায় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে ধ্বংস করিরা ১৭৯৭ খ্রষ্টাব্দের ১২ই 
মার্চ একটি নৃতন চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কর! হয়। ১৭৯৯ ধীষ্টাবের ২৭শে 
নভেম্বর ইহা মেরীর উদ্দেশে Bates হয়। 


সুচনা 4 


চন্দননগর, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পৌতুগীজ পাত্রীদের কার্যকলাপ 
বেশী ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা 
ছিল চারি সহজ ।১ 

এদেশে গ্ী্ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পোতুগিজ পাত্রীরা অনেকগুলি পুস্তক রচনা 
করেন। ইহাদের মধ্যে ভূষণার রাজপুত্র দৌম আন্তোনিয়ো দে| রোজারিয়ো 
প্রণীত 'তরান্গণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ" এবং মানোএল্‌-দা-আস্হম্পজাম প্রণীত 
“কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ? প্রসিদ্ধ। প্রথম পুস্তকটি সেই সময় ছাপা হয় নাই, 
কিন্তু দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৭৪৩ dli প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইভন্য সম্ভবত 
কপার ater অর্থভেদ'ই বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম মুদ্রিত "ev! দৌম 
আন্তোনিয়ে| হিন্দুধর্মের প্রকৃত তব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি 
হিন্দুধর্মের দশ অবতারবাদ, কয়েকটি পৌরাণিক উপাখ্যান ও বিশেষ করিয়া 
পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করিয়াছেন। হিন্দধর্মবিশ্বাসের অনেক অংশ তাহার 
নিকট অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছে। “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থে 
মোটামুটি ভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বীজ, মূল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানসমূহের 
ব্যাখ্যার সহিত ৬১টি «qme উপাখ্যান লিখিত আছে। এই eU বলিয়া 
রাখা ভাল বে, প্রথমে পোতুগিজ পাত্রীরা যে ভাবে এদেশের ধর্মমতগুলিকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, পরবর্তাকালে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিশনরী কর্তৃক 
সেই পদ্ধতি বহুল পরিমাণে SARS হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে ব্যাপটিন্ট ও aata মিশনরীদের প্রভাব বৃদ্ধি হইলে পোতুগীজ পাত্রীদের 
প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের কোন বিশেষ 
প্রভাব দৃষ্ট হয় না। 

১৬৯০ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট জব চার্নক কতৃক স্থতামুটি গ্রাম অধিকৃত হইলে 
কলিকাত| শহরের প্ররুত পত্তন হয়। সাধারণের চাদায় ও কোম্পানীর 
প্রদত্ত এক হাজার টাকার সাহায্যে কলিকাতার সেন্ট arta গির্জা ১৭০৯ QT 
নিমিত হয় এবং ৫ই জুন দেবোদেশে উৎস্ষ্ট হয়। ১৭৫৬ SEC সিরাজদোলা 
কলিকাতা লুঠন করিবার কালে গির্জাটিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। esta 


s1 J. J. A. Campos, History of the Portuguese in Bengal, Calcutta, 


1919, p. 108. 


৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবঙ্গাগরণ 


কলিকাতার পুনরুদ্ধার হইলে মুগ্গীহাটার পোতুগীজ গির্জটি দখল করিয়া উহাকেই 
১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের ভঙ্রনালররূপে ব্যবহার করা হয় d 

ধর্মঘাজকেরা প্রথম হইতেই শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী হইয়াছিলেন। 
asics জারবদ্‌ বেলামি সর্বপ্রথম অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
সেন্ট 49 C93 প্রেনবাইটেরিয়ন্‌ চার্চের স্থানে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্থলগৃহ নিমিত হয় 
১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাইভের আমন্থণে রেভারেণ্ড জন জাকারি 
কিয়ারনাণ্ডার কলিকাতায় আসেন। তিনি পুরাপুরি মিশনরী ছিলেন। তিনি 
১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি চার্চের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে 
ডিসেম্বর ইহ! উত্সর্গাকুত হয় । তিনি নিজে এই চার্চের নামকরণ করিয়াছিলেন 
বেথ, তেফিল|; কিন্ত এই প্রোটেন্টাণ্ট চার্চটি ওল্ড মিশন চার্চ নামেই সমধিক 
ata! পরবর্তীকালে এই চার্চটি গ্রীধর্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র eal 
উঠে। এই স্থানে ডেভিড ব্রাউন, ক্লিন বুকানন, হেনরি মার্টিন, ভোনিয়েল 
কোরি ( মাদ্রাজের প্রথম বিশপ ), ডিয়াল্টি, (মাত্রাজের তৃতীয় বিশপ ) প্রভৃতি 
ধর্মঘাজকেরা৷ কাজ করেন। প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের সেণ্ট জন চার্চ নামক 
প্রধান গির্জাটি ১৭৮৭ খ্রষ্টাব্দের ২৪শে জুন রেভারেণ্ড উইলিয়ম জনসন দ্বারা 
উৎসৃষ্ট হয়। ইহা! ১৮১৪ Jia ads প্রেসিডেন্সি চার্চ নামে খ্যাত ছিল। 
তৎপরে ইহা ক্যাথিডেন নাম প্রাপ্ত হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এ দেশে চার্ট অব ইংলণ্ডের Aaa 
প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্টা দৃষ্ট ex | এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিসেন ডেভিড ব্রাউন, 
কলডিয়স বুকানন, হেনরী মার্টিন, ডোনিয়েল কোরি ও টি. টি. টমসন। ইহাদের 
কার্যকাল মোটামুটি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ Ata) ডেভিড ব্রাউন মিলিটারী 
arta ইনস্টিটিউটের পাশে হিন্দুদের জন্ত একটি বোর্ডিং স্থুল খুলিয়াছিলেন। 
তাহাকেই চার্চ মিশনরী সোসাইটির জন্মদাতা বলা যাইতে পারে | 

ব্দদেশে খীষ্র্ম-প্রচারে ব্যাপটিন্ট মিশনের প্রচেষ্টা অতীব উল্লেখযোগ্য | 
জন টমাস এই মিশনের প্রথম উদ্চোক্ত| ছিলেন এবং ১৭৮৩ Iia জাহাজের 
ডাক্তার হইয়! বঙ্ধদেশে আগমন করেন। জন Bats বঙ্গদেশে আগত প্রথম 
্যাপ্টিন্ট মিশনরী। জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়| ডাঃ টমাস ১৭৮৭ 
Aia মালদহে একটি cx ইউরোপীয় মণ্ডলীর পালক হুন। তিনি রামরাম 
wai নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। মাঁলদহে থাকাকালীন ১৭৮৮ 


সুচনা : 


apices ১৩ই জুন উইলিরম জন as টমাসের দ্বারা ধর্মান্তরিত হইলে খুব উত্তেজন। 
হয়। এই সময় রামরাম বস্থ বাঙ্গাল। ভাষায় প্রথম a cafe রচনা করেন। 

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ টমাস ইংলণ্ডে গিয়া ব্যাপটিন্ট নেতৃবৃন্দের নিকটে 
বদ্দদেশের কথা বলিলে তাহারা তাহাকে ও ডাঃ উইলিয়ম কেরীকে বঙ্দেশের 
মিখনরী নিযুক্ত করেন। তাহার! ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে ব্দদেশে উপস্থিত 
aq এ qunm অগন্ট মাসে ডাঃ টমাসের চেষ্টায় ডাঃ কেরী ২০০ টাকা! 
বেতনে মদনাবাটির নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ডাঃ টমাস ইতিপূর্বেই 
মহীপাল দীঘির নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

১৭৯৬ Spic প্রথমাংশে ডাঃ টমাসের ভ্রাতা (সহোদর নহে) মিঃ এস 
পাওয়েল ডাঃ কেরীর দ্বারা ধর্মান্তরিত হইলে ডাঃ কেরী, মিঃ পাওয়েল, ডাঃ টমাস 
ও অন্ত কতিপর্ন Atta একটি মণ্ডলী গঠন করেন। দিনাজপুরের এই WANG 
বঙ্দদেশের প্রথম মণ্ডলী o 

১৭৯৬ খ্ৰীষ্টাব্বের ১*ই অক্টোবর জন ফাউন্টেন মদ্নাবাটিতে উপস্থিত হন। 
১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডাঃ মার্শম্যান, আচার্য ওয়ার্ড প্রভৃতি চারিজন 
মিশনরী শ্রীরামপুরে আগমন করেন। ৯৮"? ষ্টার ১০ই জানুয়ারী উইলিয়ম 


কেরী সপরিবারে শ্রীরামপুরে আসেন এব ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের সহিত মিলিত 


হইয়া শ্রীরামপুর মিশনের af করেন। বঙ্গদেশে শরীর প্রচারের ইতিহাসে 


এই মিশনের প্রচেষ্ট| স্মরণীয় হইয়া আছে। 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা! যাইবে যে উনবিংশ শতাব্দী 
আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে এদেশে ধর্মমতের যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
হইয়াছিল তাহা এই £_ (১) শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বহু পুরাতন ছন্দের 
ata অবদান ঘটিয়। ধর্মমতগুলি পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল; 
(২) শাক্ত, শৈৰ ও বৈষ্ণব ধর্ম তান্ত্রিকতার প্রভাবে fags হইয়াছিল ; (৩) ইসলাম 


ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রচার হইয়াছিল ; এবং (s) পলাশীঘুদ্ধে জয়লাভের ফলে 


ইংরেজ দেশের রাজশক্তি করাও করিলে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ ব্যাপকভাবে ধর্ম 


প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন | 


ULT a ee 
১। ক্ষিভীশচন্ত্র দান £ OT যীশুর বিয়ঘাত্রা কলিকাতা, ১৯৪২ 2 পৃঃ ৩১ 


২। ক্ষিতীশচন্ত্র দান 2 বঙ্গ যীশুর fatal: পৃঃ ৩৭ 


১০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, কোন 
নৃতন বৈশিষ্টপূৰ্ণ পদাবলী প্রায় টি হয় নাই। তবে পুরাতন ধারাঙ্ছসারে 
অনেকগুলি পদাবলী রচিত হইয়াছিল | একটি কথা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান। ইহাদের 
মধ্যে আফজল, আমান, কবীর (হিন্দী সাহিত্যের কবীর নহেন, বঙ্গীয় মুসলমান 
কবি), ফয়জুল্লা, Ria, আলিমুদ্দিন, মহম্মদ হামীর প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য ।১ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদসঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল | 
ক্ষিণদা-গীত-চিন্তামণি* সম্ভবত ১৭০০ Aia সঙ্কলিত হয়।  বৈষ্ণবাচার্য গ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে পদকর্তা ‘হরিবল্লভ’ বা সংক্ষেপে ‘বল্লভ’ দাস এই RAR 
করির়াছিলেন। ইহাতে ৩১৫টি পদ রহিয়াছে। ভিক্তিরত্বাকর*-প্রণেতা 
ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী ১৭২৫ Bier 'গীতচন্দ্রোদয়” সঙ্কলন করেন। 
গীতচন্ধরোদয়ে'র প্রায় সমকালে গ্রনিবাস আচার প্রভুর সুযোগ্য বংশধর 
রাধামোহন ঠাকুর 'পদায়ত-সমৃদ্র প্রকাশ করেন। ইহাতে মোট. পদসংখ্যা 
৭৪৬ টি। তন্মধ্যে রাধামোহনের স্বরচিত পদসংখ্যা ২২৮। পদামৃত-সমুদ্রে'র 
২৭২৫ বংসর পরেই গোকুলানন্দ সেন ওরফে “বৈফবদাস” কর্তৃক "memor 
Te হয়। গৌরননদর দাস 'কীর্তনামন্দ ও দীনবন্ধু দাস 'সংকীর্তনামৃত, 
“দ্কলন্‌ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত পদাবলীর মধ্যে পূর্ববর্তী পদাবলী 
হইতে পৃথক কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই। এই সব সঙ্কলনে চণ্ডীদাস, 
Ratai, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রশ্থুতি বৈষ্ণব কবির পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 

চরিত-সাহিত্যে এই শতাব্দীর অন্ভতয chem গ্রীনরহরি দাসের (খাহার 
নামান্তর ঘনশ্যাম বা sre TR ) ‘ভক্তিরত্বাকর’ aia) ইহার বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে | 

MTT েষঠকাব্য এই যুগে রচিত হয়। এই কাব্যের কবি ঘনরাম 
চক্রবর্তী । ১৭১০ BCH তিনি eiae WA শেষ করেন। ধর্মপূজা আদিম 


পূজা ছাড়া অন্য কিছু TRI ঘনরামের কাব্য উচ্চকাব্যগুণমত্তিত। 


পূর্বেই বলিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত ও শৈৰ ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন 


১। ক্ষিতিমোহন দেন £ হিন্দ-মুমলমানের যুক্ত সাধনা £ কলিকাতা, ১৯৫০, £ পৃঃ ৬৩ 


সুচনা ১১ 


সাধিত হয়। রুদ্র চণ্ডী ক্রমে ভারতচন্দ্রের কাব্যে Ww] এবং রামপ্রসাদের 
কাব্যে মাতৃরূপিণী কালী ও উমাতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। রামপ্রসাদের “he 
পদাবলী এই যুগের এক পরম সম্পদ । ভারতচন্দ্ের ‘অন্নদামঙ্ল’ (১৭৫২) ছন্দ- 
Big, শব্চয়ন-নৈপুণ্য ও ভাবমাধূর্ষে অতুলনীয়। রাশেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিবায়ন’ 
(সম্ভবত ১৭৩৪) ও ছূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘গৃঙ্দাভক্তিতরপিণী’ দুইখানি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ | ২ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৫৭ খ্রষ্টাব্দের পর হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী 
ধরিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইহাদের 
মধ্যে রাম বনুই সর্বশ্রেঠ। তিনি আসরে উত্তর রচনা করিয়া গান করিবার প্রথা 
«P করেন। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে শাক্তভাবাপন্ন ভবানী-বিষয়ক FAS ও 
বৈষ্ণবভাবাপন্ন সহীমংবাদ- ও বিরহ-বিষয়ক সঙ্গীত, এই দুই প্রধান শ্রেণী দৃষ্ট হয়। 
ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে রামপ্রসাদের প্রভাব স্থস্পষ্ট। রাধাকৃফের সখীসংবাদ 
ও বিরহের সঙ্গীতে রাম বন্ধু TA p রামপ্রপাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, 
রাম aa, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবির আগমনীগানে stata সাহিত্য বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাৰ্দীতে তের বহুল প্রচার হইয়াছিল। 
বাঙ্গাল! দেশে বহু পূর্ব হইতেই WORD প্রচলন ছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক 
কষণানন্দের Sante এন্থ বহুল প্রচারিত হয়। SAAC শাক্তানন্দ-তরজিণী’ 
ও “তারা রহস্ত’, পূর্ণাননের 'ভ্রীতবচিন্তামণি' ( ১৫৭৭) ও “শাক্তক্ৰম’ (১৫৭১), 
গৌড়ীয় শঙ্করের ‘তারা রহন্তবৃত্তিকা’ ( ১৬৩০ ), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের শ্যামা 
safe (১৭৭৭) প্রভৃতি গ্রন্থ অন্তরবিষয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য E | 
“মেরুর সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, কেননা ইহার মধ্যে 
ইংরেজজাতি ও লণ্ডনের উল্লেখ আছে। মহানির্বাণতন্তের কোন কোন অংশ 
আদ শতাবীতে me হইয়া থাকিবে। মহানিৰ্বাণতয পরবর্তীকালে 
আনন্দচন্দ্ৰ বিষ্যাবাগীশের সম্পাদনায় কুলাবধূত Sys হরিহরানন্দ ভারতীর টাকাসহ 
আদি aata কর্তৃক ১৮৭৬ Rater প্রথম ব্দাক্ষরে LS হইয়াছিল 


iberation (Mahanirvana 


»| Arthur Avalon, Tantra of the Great L 


Tantra)- 44 ভূমিকা, London, 1913, P. xiii. 


১২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


"regis দেখা যাইতেছে, সামাজিক সমস্ত ইত্যাদিকে গ্রহণ না করিয়া প্রধানত 
ধর্মমত-প্রচারের উদ্দেশ্যেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ পুস্তক রচিত হইয়াছিল | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জনসাধারণের 
মধ্যে কুত্তিবাপী ‘stata’, কাশীদাসী “মহাভারত”, “মনসামলল+, “ধর্মমন্দল’, 
‘চণ্ডীমঙ্গল’ প্রভৃতি পাঠের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যাত্রা, কবিসঙ্গীত, পদাবলী 
কীর্তন, কথকতা, ভাসান গান - প্রভৃতির মধ্য দিয়া আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিত। পাঠশালা ছিল শিক্ষার বনিয়াদ। টোল ও 
চতুপাঠীতে হিন্দু-শংস্কৃতি এবং মাদ্রাসায় মুমলমান-সংস্কৃতির উচ্চতর GU 
রক্ষিত হইত 1 সমাজের নিয্নস্তরের জনসাধারণ প্রায় অশিক্ষিত ছিল। ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্যশ্রেণীর ব্যক্তির! ব্যবসা-বাণিজ্য-সন্বন্ধীর শিক্ষা পাইত। প্রায় প্রত্যেক 
arate লিখিতে পড়িতে পারিতেন। কেউ কেউ ব্যাকরণ, wm, অলঙ্কার 
“fa, Sete ও efaa যথেষ্ট বুখপত্তি লাভ করিতেন । কিন্তু ইহা সত্য 
বে, Atal ও অঙ্কশান্ত্রে তাহাদের জ্ঞান সমসাময়িক কালের ইউরোপীয়দের 
তুলনায় অনেক কম ছিল। 

হাইডের মতে কাপ্তেন বেলামির ( Captain Bellamy ) চ্যারিটি স্কুলই 
(১৭৩১-৩২ খ্ৰীষ্টাৰ্দে স্থাপিত ) বদ্দদেশের প্রথম ইংরেজী স্থল DO ওঁ একই সময়ে 
কিয়ারনাণ্ডার একটি স্থূল স্থাপন করেন | ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর 
গভর্নর-জেনারেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ক্রি স্থূল সোসাইটি 
স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উক্ত স্কুল দুইটি একত্র হইয়া ফ্রি স্কুল জন্মলাভ 
করে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেকগুলি স্থল 
স্থাপিত হয়। 

বাঙ্দালাদেশে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সে সঙ্গে কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বাঞ্ষালীরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দশকে বিলাতে চার্পন গ্রাণ্ট এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে আন্দোলন 
স্থষ্টি করেন। এই কার্যে তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন সার্‌ উইলবারফোর্স | 
কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার এই আন্দোলন জয়যুক্ত হয় নাই। সেই জন্য 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর নূতন সনন্দ আইনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ মনোভাব 


>i Hyde, Parochial Annals of Bengal, Calcutta, 1901, p. 86. 


pee - 


wall ১৩ 
zm?) এদিকে এদেশে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মু্লমান-প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। 
সংস্কতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাদ্দালী আরবী ও ফারসী শিক্ষা করিতেন। 
দেশীয় বিদ্যাচর্চার অবনতি রোধ এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে হৃ্যতাপূর্ণ 
সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় ১৭৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে এক আরবীশিক্ষার কলেজ বা মাত্রাসা স্থাপন করেন। প্রাচ্য বিদ্যার 
সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সার্‌ উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ bie জানুয়ারী মাসে 
এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন । ১৭০ AATA ২৯শে জাহুয়ারী জেমস্‌ 
অগস্টাস হিকি (James Augustus Hicky) কতৃক প্রথম সংবাদপত্র 
পদ বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশিত হয়।১ এ একই বৎসরের নভেম্বর মাসে “দি 
ইণ্ডিয়া গেজেট” আত্মপ্রকাশ করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেশীয় পাঠশালাসমূহের সংস্কারের চেষ্টা হয়। 
Reta পাত্রীর! নূতন ধরণের পাঠশালা স্থাপনে অগ্রসর হন। এই পাঠশালাগুলির 
আধিক অবস্থা ভাল ছিল না। পাঠশালাগুলি অবৈতনিক ছিল এবং ইহাতে 
একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছু ইংরেজী শিক্ষা দানের প্রয়াসও 
দেখা যাইত। বাঙ্গালায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ১৭৭৮ RAGI 
হাল্ছেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সতীদাহপ্রথার প্রচলন ও শিক্ষার অভাবের ST 
স্্ীজাতির অবস্থা উন্নত ছিল all তবে me পরিবারে বাহির হইতে 
শিক্ষয়িত্রী আসিয়! মেয়েদের গৃহে শিক্ষা দিতেন। মেয়েরা বাঙ্গাল! পড়িতে ও 
লিখিতে এবং বাঙ্গালায় হিসাব রাখিতে শিখিতেন | ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। এই সময় স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশ্য 
বিদ্যালয় দেখ! যায় না। খ্রীষ্টান মিশনরীগণই এ বিষয়ে প্রথম ব্যাপক চেষ্টা 


আরম্ভ করেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সম্পর্কে বলিতে 

Tax, শৈব ও শাক্ত সম্প্ৰদায় বিশেষ প্রবল fea! 

দায় মিশিয়াছিল যাহাদের ধর্মসাঁধন। 


গেলে বলিতে হয় যে, হিন্দুসমাজে 
বৈষ্ণব-সম্জুদায়ের মধ্যে 


কতকগুলি "e | অনেকাংশে ENÍ 


১ লি, oH. Busteed, Echoes from Old Calcutta, ‘Third Edition, 


London, 1897, p. 162. 


১৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সাধনার EAT) এই বশ্প্রনারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
সহজিয়া, কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বাউন, দরবেশ, সী প্রভৃতি সম্প্রদার । এই 
প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

পূর্বেই বলিয়াছি বে, বৈষ্ণবধর্ম সমাজের নিয্নভাগে অবস্থিত জনসাধারণের 
বৃহত অংশে পৌছাইলে তাহার মধ্যে শান্বের বন্ধন ও সামাজিক অস্থশাসনের 
কঠোরতা রহিল all মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৈষ্বসমাজের মধ্যে বহু 
নিম্নশ্রেণীর সমাজ্চ্যুত ব্যক্তির ভিড় হইতে থাকে । ইহাদের নেড়ানেড়ী 
বলিত। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণবসমাজে এই নেড়ানেড়ীদের স্থান 
দিয়াছিলেন.। খড়দহে বীরভদ্রের দ্বারা ১১২০০ ভিক্ষু ও ১১৩০০ ভিক্ষুনী বৈষ্ণব 
সমাজে গৃহীত হইয়াছিল | বৈষ্ণবদের আখড়াগুলি সমাজের দিক হইতে একটি 
বিশেষ কার্ধাধন করিত। অনেকস্থলে এই আখড়াগুলি পতিতা নারী, বাল- 
বিধবা! প্রভৃতিকে আর দিয়! সমাজের ব্যাপক নৈতিক অধঃপতন রোধ করিতে 
সহায়তা করিরাছিল। 

তান্ত্রিকদের মধ্যে সাধনার ক্ষেত্রে শাপ্রবিধি ও সংস্কার মুক্তির প্রবণতা দেখা 
যাইত | তান্্রিকগণ বর্ণ বৈষম্য প্রায় মানিতেন না, দ্্রীলোকদের বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন, সতীদাহের বিরোধী ছিলেন, বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং 
নারীহত্যাকে জঘন্য পাপ বলিয়া মনে করিতেন। 

কিন্তু তন্ত্রের অপর একটি দিক আছে। তন্ত্রের এই স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে 
বথেচ্ছাচারে পর্যবসিত হইত (0 ইহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকের অনেকে 
তন্ত্োপাসনার উচ্চ আদর্শ ও কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠান হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহাকে 
ইন্দিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের সহজ সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল 1 
তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠান-প্রস্দে অনেকেই Tw জীবনযাপন করিতেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ এই 
wo স্বাধীনতার অপব্যবহার । সেইজন্য নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান ধর্মপাধনীর 
অংশরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কালীপুজায় নরবলির সংবাদও sites] যায়। 

বান্ধালাদেশের সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামই ছিল সমাজ-জীবনের 
ভিত্তিভূমি। সামাজিক শ্ৰেণীবিন্যাস অর্থের প্রাচুর্যেও পরিবতিত হইত না। 
অর্থের কৌলীন্যের স্থলে ছিল রক্তের কৌলীন্য | 

এই সময় হিন্দুমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশু-উৎসর্গ, গদ্দাজলি, চড়কপূজ। 


el 


* 
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প্রভৃতি নানা map ছিল। প্রধানতঃ এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজে একটি 
বিক্ষোভ ঘনীভূত হইতেছিল | 

ইংরেজ রাজশক্তি পাইলে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুমলমান সমাজের নিমনস্তরের কিছু অংশ সামাজিক 
স্থযোগ-স্থবিধা ও স্বাধীনতা লাভের আশায় খ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মিশনরীদের wy পরচর্চাকারী ভাবিতেন। stacey 
মিশনরীদের aa ও অশিক্ষিত বিদেশীরূপে পরিগণিত করিতেন। কিন্ত ইংরেজ 
সমাজের সহিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজের হৃগ্ভতার সম্পর্ক ছিল। 

রাজনৈতিক দিক হইতে ১৭৫৭ খ্রষ্টাব্দে পলাশীঘুদ্ধের পরাজয়ে মুনলমান 
রাজশক্তির পতন হইয়াছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ 
আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গাল, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
গ্রহণ করেন। সর্ত হর বে, কোম্পানী এ তিন দেশের খাজনা আদায় করিবে ও 
বাদশাহকে প্রতিবত্সর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিবে । ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় 
“ছিয়াত্তরের uus! হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও . 
fexta জমিদারদিগের সহিত কর্মওয়ালিস চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করেন। 

১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্বের মে মাসে ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা হরণ করেন। নিয়ম হয় যে, গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত 
না হইয়| কোন সংবাদ, এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইবে না। 

কার্টিয়ারের শামনকালে ১৭% DICH বন্দদেশে ব্যাপক দুভিক্ষ হইলে স্থানে 
স্থানে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কৌন ব্যাপক ও 
সংঘবদ্ধ আন্দোলন দেখা দেয় নাই। 

উপরের আলোচনা! হইতে ইহা wet বুঝা যাইবে থে, বাদ্দালার 
জীবনের সর্বক্ষেতরেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আগিয়াছিল-_অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে রাষ্ট্রশাসনের পরিবর্তনের সময় হইতেই। ঘোর তামসিকতাঙ্ছন্ন 
জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত করিল ইংরেজ-শাদন ও তদধিক ইংরেজী farmi d 
জাতির গ্রাণমনের সুপ্তি ew হইল। এই জাগরণ বাঙ্গালীর বহিজীবন অপেক্ষা 
অন্ত্জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছিল বেশী। বস্তুতঃ এই জাগরণের মধ্যে ক্রমে জাতি 
তাহার আত্মপরিচয়, আত্মপ্রতিঠা এবং এক অভিনব জাতীয়তাবোধকে খুজিয়া 


পাইয়াছে। 


১৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ধর্মশাসিত এদেশের সমাজে প্রায় সমস্ত আলোড়নই ধর্মান্দোলনের রূপ 
নেয়। ZARA বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 

“You cannot think of a social question affecting the 
Hindu Community that is not bound up with religious 
considerations ; and when divine sanction, in whatever 
form, is invoked in aid of a social institution, it sits 
enthroned in the popular heart with added firmness and 
fixity, having its roots in sentiment rather than in 
reason." 

কোন ব্যক্তিবিশেষ উনবিংশ শতাব্দীর নৃতন ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলনের 
প্রবর্তক-_এমন সিদ্ধান্ত নিতান্ত sae এই ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য__এই ছুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্সগত বিরোধের 
ফল। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বা্দালী পাশ্চাত্যের ধ্যান ও ধারণার সহিত 
পরিচিত হইয়াছে । তাই এই আন্দোলনের প্রেরণ! আগিয়াছে প্রধানত ইংরেজী 
শিক্ষা হইতে। এই কারণে এই আন্দোলন প্রধান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে এবং 
ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রভূমি কলিকাতা অঞ্চলেই অধিকভাবে পরিক্ষুট হইয়াছিল | 
হিন্দুর! মুদলমানদের অপেক্ষা! অনেক বেশী সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হইয়াছিলেন, সেইজন্য হিন্দুসমাজেই মুখ্যত এই আন্দোলন হয়। এ বিষয়ে 
উপসংহারে বিস্তৃত আলোচন! করা হইবে । কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, বহু 
পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই আন্দোলনকে আগাইয়৷ লইয়া গিয়া এক নৃতন 
মানবতা ও জাতীয়তাবোধের জন্ম মন্তব করিয়াছে | 

আলোচনার সুবিধার জন্য আমর! এই উনবিংশ শতাব্দীর ভাব ও চিন্তাধারাকে 
ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি এই গাচটি ভাগে ভাগ করিয়া 
আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এই পাঁচটি বিভাগ পরস্পর সহন্ধ-নিবদ্ধ, 
কেননা জীবনের ক্ষেত্রে ভাব ও চিন্তাধারার cata বিভাগ সত্য হইতে পারে 


>| Surendranath Banerjea : A Nation in Making Being the Reminis- 
cences of Fifty years of Public Life, Oxford University Press, 1925, 
p. 396. 
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না। প্রতি বিভাগের আলোচনায় ইহার সহিত অন্যান্য বিভাগের কথা প্রসঙ্গত 
উল্লিখিত হইবে | ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় সংস্পর্শে আসিলে তাহার জীবনে প্রবল আলোড়ন 
উপস্থিত হয়। ক্রমে দেই আলোড়ন ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির 
ক্ষেত্রে নৃতন জাগরণ আনে। এই পাঁচটি বিভাগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া 
উপসংহারে এই বিভাগগুলির crate এঁক্যবন্ধ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা! 
করা হইবে, কেননা এই বিভাগসমূহের যূলগত এক্যই ইতিহাসের আত্মা | 

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ যেমন এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের যুগ, তেমনি 
ইহার Batt সংহতি ও প্রতিষ্ঠার যুগ । প্রাথমিক উত্তেজনা শান্ত হইয়া 
বাহিরের আদর্শের সহিত সমন্বয়ের ফলে থে আদর্শ সত্য বলিয়া গৃহীত হইল, 
তাহাই সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির ভাবজীবনে রসরূপ লাভ করিল। এই 
সমন্বয়ে জাতির সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে TA ara নামিয়া 
আসিল এবং নূতন সাহিত্যের R হইল। এই নব্য সাহিত্যই জাতি হিসাবে 
পূর্ণ সচেতনতার নিদর্শন | z 

১৮০১ Joia হইতে ১৮৬০ Mtcwa ভাব ও চিন্তাধারার ইতিহাস বিশেষ 
তাৎপর্ধপূর্ণ। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রীণম্পন্দন এই সময় বিশেষ করিয়া 
অনুভূত হইয়াছিল। কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল, সমস্ত হিন্দুরাই ইংরেজী 
শিক্ষাবিস্তারে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশনরীদের দ্বারা 
যখন হিন্দুধর্মের উপর আঘাত পড়িল এবং হিন্দুগণ alie গ্রহণ করিতে লাগিলেন, 
তখন সমস্ত হিন্দুই মিশনরীদের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। এই বিরুদ্ধাচরণের 
মধ্যে প্রদশিত বিক্ষোভের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাতকে প্রতিঘাত করিবার 
মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছে। সমস্ত হিন্দু একযোগে 
সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হইয়া চলিল, 
কিন্ত Quí প্রচার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডফের ভারত-ত্যাগের 
পর খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায় না।- ্রাঙ্মধর্মের 
আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত মন্দীভূত হইয়া আসিল I 

বাঙ্গালীর জাতিধর্ষে পুনরুখিত হিন্দুধৰ্মই ক্রমে জয়ী হইল। ত্রহ্ষোপাসনার 
sp দার্শনিকতা বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না। তাই একদিকে 


ইংরেজী শিক্ষা অপরদিকে সংস্কৃত হিন্ুধর্মএই উভয়ের মধ্যে র্মগত বিরোধ 


১৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


থাকিলেও ক্রমে একটি সমন্বর সাধন সম্ভব হইল, কারণ পাশ্চাত্য আদর্শেরও 
Ager ছিল একটি স্থপরীক্ষিত সত্য । এই পাশ্চাত্য আদর্শের মূলগত সত্যের 
Qama হইতেছে humanism. “এই মন্ত্র আমাদের দেশীয় সংস্কার ও চেতনার 
বহিভূত বলিয়া ইহার প্রতিশব্দ বাদ্দালায় dup পাও! যায় না। এই 
আদর্শের লক্ষ্য হইতেছে মানুষের মনুন্যত্ববোধ, তাহার জীবনগত পরম রহস্তের 
প্রতি শ্রদ্ধা, স্বস্থ জীবনগ্রীতি।”১ 

ভাব ও চিন্তাধারার এই আন্দোলন জাতিকে মোক্ষলাভের পথে লইয়] যার 
নাই, জাতির জীবনকে নৃতন করিয়া একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছে, তাহার প্রাণে জাতীয়তাবোধ ও মুক্তির আকাজ্জ| 
জাগাইয়াছে। সমাজরক্ষার সমস্যাই প্রধানত এ-যুগের সমস্তা। সনাতন 
ধর্মকে যুগোপযোগী রূপ দিয়া জাতির সমাজ ও ভাবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই 
ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। 

ইংরেজ-আমলে এদেশে নানা যন্ত্রপাতির আমদানী হওয়াতে যন্ত্যুগের 
"ehe হইল। নৃতন উৎপাদনপন্ধতির জন্য গ্রামকেন্দ্রিক জীবন wife গিয়া 
শহরকেন্ত্িক জীবনের আরম্ভ হইল। সমাজে অর্থ কৌলীন্তের জন্য নৃতন 
শ্ৰেণীবিন্যাস হইল। এ সকল বিষয়ে উপসংহারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা 
হইবে। 


RIS NUNCA NER Y 
১) ডাঃ হুশীলকুমার a: দীনবন্ধু fig: কলিকাতা ১৯৫১2 পু ১৩ 


ধর্গান্দোলন (১৮০১-১৮৬০ ) 
E 


vod 


উনবিংশ শতাব্দী বাদালার ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ । এই শতাব্দীর উত্তরার্ধে 
বান্বালার জীবনে ও সাহিত্যে আসিয়াছিল নবজাগরণের জোয়ার। এই 
নবঘুগের সুচনা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে রাজনৈতিক দিক হইতে মোগলশক্তির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং নৃতন 
ইংরেজশক্তি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমগ্র দেশে একটি অস্থির অবস্থা 
বিরাজ করিতেছিল। দেশ তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে আসে 
নাই। শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মুসলমান-প্রভাব তিরোছিত হয় নাই। সংস্কৃত 
চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করিতেন। গ্রীষ্টের 
মহিমা-গ্রচারে পোতুগীজ মিশনরীদের প্রচেষ্টা কমিয়া ব্যাপটিষ্ট মিশন এবং 
চার্চ অব ইংলগ্ডের ব্যাপক প্রচেষ্ট| শুরু হইয়াছে। হিন্দুরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 
পূর্বপুরুষদের rabta বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। হিন্দুধর্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব_ 
এই ছুই প্রধান ধর্মভাবের প্রাধান্য fet) কিন্তু উভয় ধর্মভাবই তাৎপর্যহীন 
অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল। বৈদিক মন্ত্র উপনিষদ্‌ এবং বেদান্ত দর্শনের 
পঠন-পাঠন প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু এই শাস্বগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মের . 
মূলতত্ব নিহিত রহিয়াছে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শন এই শাহগুলির স্থান অধিকার 
করিয়াছিল | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই জড়িমাগ্রস্ত জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত 
করিল ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা । ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী 
পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণাকে জানিতে পারিয়াছে। তাই এই নবধুগের মূল 
প্রেরণার উৎস ইংরেজী শিক্ষা d 

তিনটি প্রধান ধারায় এই ধর্মান্দোলন অগ্রসর হইয়াছে। রামমোহনের 
Sars], দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি users ও কেশব সেনের নববিধানের 
মধ্য দিয়া একটি ধার! সাধারণ ত্রাহ্মদমাজের সি করিয়াছে। we, ডিয়ালটি, প্রমুখ 
পান্রীগণ ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের স্থযোগে AA প্রচারের ফলে সমাজে তুমুল 


২০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাক্রালার নবজাগরণ 


আন্দোলন ও আলোড়ন আনিয়াছেন। এই ছুই বিরুদ্ধ আতকে প্রতিরুদ্ধ 
করিবার জন্য প্রথমে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিরা ও পরে হিন্দুধর্মের 
"সংস্কার শুরু হইয়াছে। আমরা এই তিনটি ধারারই আলোচনা! করিব | 


wri 


উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রষ্র্ম-প্রচারের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন শ্রীরামপুরের 
ব্যাপটিন্ট মিশনরীগণ এবং চার্চ অব ইংলগ্ডের পান্দ্রীগণ। এই শতাব্দীতে 
পোতুগীজ পাত্রীদের ধর্ম প্রচারের কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না। ইহার একটি 
বিশেষ কারণ ছিল । এই কারণটি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত পোততুগীজ মিশনরীগণ পোতুগীজ গভর্নমেন্টের সমর্থন ও সহায়তায় 
ধর্মপ্রচারে যত্ববান ছিলেন৷ ধর্ম-সন্বন্ধীর কার্য বাড়ির| যাওয়ায় পোপ শিষ্য-সমবন্ধীয় 
ধর্মঘাজকের পদ ( Apostolic Vicariate ) sf? করিয়া ইহার জন্য ইংরেজ 
জেন্ুয়িট মনোনীত করেন। কিন্ত পোতুগাল ধর্মসম্বন্ধীয় বিচারের একক ক্ষমতার 
দাবী করিল। প্রাচ্যে তাহার ধর্মগ্রচারের উৎসাহের wy সে পূর্বে এই ক্ষমতা 


পোপের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে * 


পোতুগালে পোতু গীজদের ধর্মের সকল ব্যবস্থা বন্ধ করিয়! দেওয়া হয়। পঞ্চাশ 
বরের অধিককাল ধরিয়া রোম ও পোর্তুগালের কোর্টের মধ্যে এই বিবাদ 
চলে | ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ও পোতুগালের রাজার মধ্যে এক চুক্তিপত্রের 
ফলে পোতুগীজ মিশনের ক্ষমতা খুব কমিয়া যায় । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরোধের 
অবসান ঘটে | 

উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ শরষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন। 
১৭৯৯ Sater মার্শম্যানি, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই তিনি ব্যাপটিস্ট 
মিশনরীগোষ্ঠীর পরিচালক হুন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন 
. করেন। ১৮০১ খ্রষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের 
অধিকর্তা zs I 

এই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তনের পূর্বে যে প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনরী এদেশে 
ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জন টমাস । ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
এক জাহাজের ডাক্তার হইয়া বঙ্দেশে আগমন করেন। জাহাজের ডাক্তারী 
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চাকরি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদহে একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় | 


মণ্ডলীর পালক হন। এই সময় তিনি পণ্ডিত রামরাম us নিকট বাঙ্গালা 
ভাষা শিক্ষা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে leet ইতিহাসে 
রামরাম বস্তু একটি বিশেষ কৌতুহল-উদ্দীপক চরিত্র। 

রামরাম qu কথাবার্তায় ও রচনাবলীতে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইত, 
যাহাতে জন টমাসের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, রামরাম Xu lief অবলম্বন 
করিবেন। মালদহে থাকাকালীন ১৭৮৮ খরীষ্টাব্দের ১৩ই জুন উইলিয়ম জন লঙ 
টমাসের দ্বার! অবগাহিত ( ধর্মান্তরিত ) হইলে খুব উত্তেজনা হয়। তখন শুধু 
মুন্ণী রামরাম বছর Atata দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন 
জন টমাগের জীবনীকার লুইস লিখিয়াছেন, . 

*He was cheered amidst these discouragements by the 
hope that the spirit of God was powerfully working in the 
heart of his münshi, Rám Basu. This man told him in 
June, 1788, that he had found Jesus to be the answerer of 
his prayer. He cried to Him in sickness, and a speedy 
cure had been granted. Towards the eud of the same 
month, he brought Mr. Thomas, “a gospel hymn of his 
own composing, the first ever seen or heard of in the 
Bengalese language",—a lyric which still holds its place in 
our collections of Bengali hymns. Rám pasu's daily 
conversation betokened also a deep conviction of the truth 
of the gospel, and there was reason to hope he might soon 
be an acknowledged follower of Christ".? 


ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামরাম বন্থ বাঙ্গালাতে সর্বপ্রথম খ্ৰীষ্টীয় wits 
রটনা করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে। রামরাম TR অপর দুইজন STATA 


(>| 0১8. Lewis: The Life of John Thomas, Surgeon of the Earl 
of Oxford East Indiaman and first Baptist Missionary to Bengal: 


London, 1873, P- 111-2. 
p * b 


২২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সহিত ধর্মযাজক পাঠাইবার wy বিলাতে আবেদন করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে 
টমাস বিলাতের কেটারিঙে কেরীকে ইহা পড়িয়া শুনান। 

কিন্তু রামরাম qu শেষপর্যন্ত Sel গ্রহণ করেন নাই । তবে তিনি Acta 
প্রতি আর্ট হইয়াছিলেন__এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে । তিনি 
নিজের বিশ্বাস অপেক্ষা নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন বেশী। তিনি 
টান হুইবেন-__এইরূপ ধারণা মিশনরীদের মনে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
তবে খীষ্টতব্বের সহিত সুষ্ঠুভাবে পরিচিত হইবার ফলে তিনি হিন্দুমাজের নানা 
কুসংস্কারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। 

জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন, = 

"He ( Ram Basoo ) had a clearer perception of the truths 
of Christianity than any other native at the time, and he 
regarded the popular superstitions of the country with 
philosophical contempt, but he did not possess sufficient 


resolution to renounce his family connections, and avow 
himself a Christian". 


যদিও রামরাম qu পরিবার, পরিজন ও স্বধর্মে জলাঞুলি দিয়া Q 
গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাহাকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলা যায় না। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকের নৈতিক অধঃপতনের কালিমা তাহাকে কলঙ্কিত 
করিয়াছিল | ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জন টমাস ইংলণ্ড হইতে পুনরায় 
এদেশে আমিলেন। সঙ্গে আসিলেন উইলিয়ম কেরী। রামরাম বস্থ তাহাদের 
সহিত মিলিত হইলেন এবং কেরী তাহাকে মাসিক কুড়ি টাক! বেতনে মুন্ণী 
নিযুক্ত করিলেন। ১৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে টমাস মহীপালদীঘির নীলকুঠাতে 
এবং এ বংসরের জুন মাসের ১৫ই তারিখে কেরী মদনাবাটীর নীলকুঠীতে উপস্থিত 
WI রামরাম বহু কেরীর সঙ্গে যান এবং Stele বাইবেলের বঙ্গান্সবাদে 
TRT করেন। কিন্তু Ase রামরাম বস্তুর ব্যভিচারের কথা প্রচারিত হইলে 
কেরী ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বহুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সংবাদে 
টমাস ও কেরী উভয়েই খুব মর্মাহত হইয়াছিলেন। 


21 John Clark Marshman: The Life and Times of Carey, Marsh- 


man and Ward, Vol. I: London, 1859, p. 132. 
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“Of India’s own sons Carey had hoped that Ram Ram 
Basu could be the first to desire and dare baptism. Alas | 
inthe summer of 1796 he was proven guilty of adultery 
and of embezzlement. Heart broken, Carey wrote to 
Pearce: ‘It appeared as if all was sunk and gone’.”> 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইলে মে মাসের শেষাশেষি 
রামরাম vu আসিয়া কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেরী রামরাম বসুর পূর্ব 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া! তাহাকে সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে নিযুক্ত করেন। 

এই সময় এ দেশে Av মহিমা প্রচার-কল্পে মিশনরীগণ তিনটি পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই পন্থা তিনটি হইতেছে £_(১) স্থসমাচার প্রচার, 
(3) ভারতীয় ভাষায় ice অনুবাদ ও বিতরণ এবং (৩) শিক্ষা-বিস্তার à 

ধর্মশাপ্স-অস্থবাদের কার্যে তিনি মিশনরীদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। 
তাহা ব্যতীত তিনি একাধিক পুস্তিকা ও গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই 
সকল পুস্তিকা ও গানের বহুল প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন 
উঠিয়াছিল। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম WO কেরীর অনুরোধে হরকর!’ (গসপেল 
মেসেঞ্জার) নামে ১০ পংক্তির একটি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। এ 
বৎসরের শেষাশেষি তিনি জ্ঞানোদয়” নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 
এ বিষয়ে মার্শম্যান লিখিয়াছেন, 

"At the request of Mr. Carey, he compiled a religious 
tract, the first which had ever appeared, called the ‘Gospel 
Messenger’, which was intended to introduce the doctrines 
of the Gospel to his fellow-countrymen. At the same time 
he composed another pamphlet in which he exposed the 
absurdities of Hindooism and the pretensions of its priest- 
hood with great severity. Large editions of these papers 


ee 


3! S. Pearce Carey: William Carey: London, 1934, 8th edition, 


p. 172. 
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were printed and circulated, and produced no little 
sensation in the native community." 

এই জ্ঞানোদয় গ্রন্থে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ ছিল | এম. 
ফাউন্টেন ১৮০০ Jia ১*ই অক্টোবর দোনাইটিকে বে পত্র লেখেন, তাহার 
একস্থানে লিখিয়াছিলেন, 

"We have another piece nearly ready, written by a 
native ( Ram Boshu ), exposing the folly and danger of the 
Hindu system, ‘This is peculiarly pointed against 
Brahmunism, something like those thundering addresses 
against the idle, corrupt, and ignorant clergy of the Church 
of Rome, at the commencement of the reformation,” 

ষ্টমহিমা-প্রগরে রামরাম ay যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন | 

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা 
হন। তিনি রামরাম aace মাসিক চল্লিশ টাক! বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত 
করেন। 

১৮০২ Aia রামরাম qu দুইটি AAS বাঙ্গালায় aE করেন। 
রামপুরের পানী ওয়ার্ডের অঙ্থরোধে PRE নামে একখানি 3p- 
চরিত লিখিয়াছিলেন। পুস্তকটি সম্ভবত ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী পাইয়| তিনি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে "লিপিমালা” রচনা 
করেন। “লিপিমালা'র পত্রগুলির মধ্যে যে সকল কাহিনী বা বিবরণ পাই, 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে__পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপকাহিনী, গোরা- 
গৌরাঘের উপাখ্যান, বাইবেলের অনুবাদ ও খ্র্র্ম-প্রচারকদিগের কথা, 
বারাণসীর বর্ণনা ও শিবসতী-কাহিনী। খ্রীষ্টতত্বের সহিত ভালভাবে পরিচিত 
হইবার ফলে তিনি হিন্দ-একেশ্বরবাদকে অন্থভব করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন। 

_লিপিমালা’ পুস্তকের ভূমিকায় আছে, "af? স্থিতি প্রলয় কর্তা জ্ঞানদ 
>l John Clark Marshman: The Life and Times of Carey, Marsh- 
man and Ward, Vol. I: London, 1859, p. 132. 


3| Eustace Carey: Memoir of William Carey: London, 1836 
p. 403, 
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পিদ্িদাতা পরম cma উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থন৷ করিয়া নিবেদন 


* করা যাইতেছে'**”৯ 


“লিপিমালা’য় এক রাজা কর্তৃক অন্য রাজাকে তাহার পত্রের উত্তরে লিখিত 
এক পত্রে খীষ্টের মহিমা! কীর্তন করা হইয়াছে। ওঁ পত্রের একস্থানে রাজা 
লিখিতেছেন, ^ 

“...এখানেও পূর্বে প্রতিমাপূজা এবং যাগধজ্ঞ দান ধ্যান ইত্যাদি একই মত 
ছিল পরে গ্রীষ্ট বিবরণ মঙ্গল সমাচার আগমনে সমস্ত অনিত্য eee শান্ত 
লোপাপত্য হইয়া এখন এদেশে যেশু বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে--*”২ 

১৮১৩ খীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট রামরাম বস্থর মৃত্যু হয়। নিজে Seat গ্রহণ না 
করিলেও ধীষ্টতত্র-প্রচারে তাহার দান মিশনরীগণ স্বীকার করিয়াছেন, 

“But like those who assisted in the construction of the 
ark, and yet obtained no asylum init, Ram-basoo, though 
he contributed largely to the introduction of Christian 
truth into the country, never himself sought refuge in the 
doctrines of the Gospel”.° 

Gaara মিশনরীগণ শ্রীরামপুর, কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী 
গ্রামসমূহে সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক পরিশ্রম করিতেন। ১৮০০ 
ষ্টার ২৮শে ডিসেম্বর বাঙ্গালীদের মধ্যে FE পাল নামে এক ছুতার সর্বপ্রথম 
zat পরিত্যাগ করিয়া Beet গ্রহণ করে। ১৮০১ Aa ১২ই ফেব্রুয়ারী 
রুষ্ণপালের শ্যালিকা জয়মণি অবগাহিত (ধর্মান্তরিত) হ্য়। জয়মণিই বাঙ্গালা 
মণ্ডলীর প্রথম মহিলা সভ্য | 

১৮১০ গ্রষ্টা্দে নবদীক্ষিত খ্রষ্টানদের সংখ্য! হইয়াছিল ৩০ জন। তন্মধ্যে 
১০৫ জন এ বৎসরের মধ্যে অবগাহিত হয়। 

ক্রমে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয় এবং নবদীক্ষিত 
aiu উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। এঁটধর্ম-প্চারে যে কেবল হিন্দু 


»|'Ram Ram Bashoo: Lippi Mala: Serampore, 1802, p. 3. 
al 4 p. 66. 
. e| John Clark Marshman: The Life and Times of Carey, Marsh- 


man and Ward, Vol. I: London, 1859, p. 132. 


২৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ও মুসলমানেরা বাধা দিত তাহাই নহে, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান প্রতিবন্ধক 


ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1 

১৮১৩ ĝa এদেশে বাণিজ্য ও শাসনাধিকার লাভের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করিলে উইলবারফোর্স মিশনের 
পক্ষে বক্তৃতা দেন। ভারতের Geld বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিও লর্ডসভার 
মিশনের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। অবশেষে সনদ দিবার সময় স্থির 
হয় বে, ভারতে প্রজাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাহাদের ধর্ম 
ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদিগকে আইন দ্বারা যথোপযুক্ত সুযোগ ও wal দান করিতে হইবে | 
মিশনের কার্যে কোম্পানীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ এতদিনে শেষ হইল | 

ইহার পর এদেশে মিশনের কার্ধ দ্রুত অগ্রপর হইতে থাকে । কেরীর 
hys ইয়ুন্টাস কেরী, ইয়েটস, মিঃ পিয়ার্স প্রভৃতি এদেশে আগমন করেন। 
১৮১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে ৪২০ জন প্রাপ্তবয়ঙ্ক লোক Spo 
গ্রহণ করাতে মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা এক হাজারেরও অধিক হয়। 

১৮১৪ eita সাটক্লিফ এবং ১৮১৫ ÅA E, ফুলারের মৃত্যুতে মিশনের 
কাধের খুব ক্ষতি হয়। 

শীঘ্রই বিলাতের হোম কমিটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনের নানা বিষয়ে 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির সহিত 
শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
উভয়ের মধ্যে পুনরায় সন্ধি ও শাস্তি সংস্থাপিত হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় ভাষায় ধর্মশান্বের অনুবাদ ও বিতরণ মিশনরীদের 
অন্যতম কার্য ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় খীষ্টতত্ব-প্রচারে রামরাম qus প্রচেষ্টার 
কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

ডাঃ কেরী এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাষ্টরীয় ও 
আসামী ভাষায় সমস্ত বাইবেল এবং পাঞ্জাবী, tz, কাশ্মিরী, FET, তেলেগু 
ems উনিশটি ভাষায় বাইবেলের অধিকাংশ পুস্তক ama করিয়াছিলেন | 
মাশম্যান সর্বপ্রথম চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন | 

১৮০০ শ্রীষ্টাবন্দের অগস্ট মাসে *Gospel of St. Mathew? অংশ মূল 
গ্রীক হইতে অনূদিত হইয়| ‘মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত, নামে প্রকাশিত হয়। 


শান্তের যুক্তিহীন 
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১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের *ই ফেব্রুয়ারী বান্ালা নিউ টেন্টামেণ্টের মুদ্রণ হয়। ১৮০২ 
ics ^em টেষ্টামেন্টের “The Pentateuch’ অংশ, ১৮০৩ ga 
‘Job, Song of Solomon’, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘Isaiah—Malachr’, এবং 
১৮০৯ খীষ্টাব্দে ‘Joshua—Esther’ মুদ্রিত হয় ৷ কেরীর মৃত্যুর পূর্বে বাদদালা 
বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ এবং ৩৪টি ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল অথবা বাইবেলের 


- অংশ অনৃদ্িত হইয়াছিল | 


বর্ম-প্রচারের জন্য শুধু বাইবেলের অনুবাদই নহে, ১৮০২ ABT 
কেরী রুত্তিবাদের রামায়ণ’ ও কাশীরাম দাসের “মহাভারত” প্রকাশ করেন। 
্রীরামপুরের পাত্রী হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে ধর্মের থে সঙ্ধীৰ্ণত| দেখিতে 
পাই, কোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা-কালে তাহার মধ্য হইতে সেই 
ন্গী্ণতা বহুপরিমাণে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। BAIN সমাজে খ্ৰীষ্টধৰ্ম-প্রচারের 
ব্রত লইয়া কেরী এদেশে আসিলেও শেষ পর্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতি ও 
শিক্ষাবিস্তারের কার্ধে তিনি অন্ত সকল প্রেরণা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা! বিভাগের অধিকর্তা হইয়া তিনি এদেশীয় পণ্ডিতগণের 
দ্বারা অনেকগুলি Gig পাঠ্যপুস্তক রচনা করান। কেরী নিজে ইংরেজীতে 
atatal ব্যাকরণ (১৮০১ ABT) এবং বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫ 
খ্ৰীষ্টাব-১৮২৫ Fatt ) সঙ্কলন করেন। 

শুধু পুস্তকই নহে, শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ সাময়িক পত্রও প্রকাশ করেন। 
১৮১৮ খীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন হইতে বাঙ্গালা দেশে 
atate ভাষায় মুদ্রিত “দিগ্রর্শন' নামে মাসিক পত্র জন্মলাভ করে। জৌশুয়া 
মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদনা করিতেন। ইহার পর 
মিশন হইতে ‘সমাচার দর্পণ' নামে একটি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 
ইহারও সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ১৮১৮ শ্রীষটান্দের ২৩শে মে 
‘সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। 

, সমাচার দর্পণে'র উদ্দেশ্য ও প্রকাশের কারণ সঙ্ধন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রথম 
সংখ্যায় ছিল, তাহাতে ধর্মপ্রচারের কোন প্রকাশ্য ইদ্দিত ছিল না। কিন্ত 
হাতে এমন কতকগুলি ‘প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দু 
তা ও কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ ছিল। ৯৮২২ ga ২রা 
fes প্রেরিত পত্রে বৈষ্বদের কুংসিতভাবে 


প্রথমাবস্থায় উ 


মার্চের “সমাচার দর্পণে' বিদেশস্থ ব্য 
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আক্রমণ করা হইয়াছে ।১» ১৮২৫ Mics ৫ই মার্চের “সমাচার দর্পণে একটি 
প্রেরিত পত্রে ঘটকের মিথ্যাচার এবং কৌলীন্তপ্রথার ভয়াবহ পরিণামের একটি 
wal বণিত আছে।২ 

১৮১৯ শ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে B. A. M. S. অর্থাৎ Baptist Auxiliary 
Missionary Society কর্তৃক শ্রীটতব-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্র pica 
ম্যাগাজীন” প্রকাশিত হয়। ১৮২২ Dicer মে মাসে ‘Aa রাজ্য বৃদ্ধি? 
নামে খ্রীষ্তত্ব-বিষয়ক দ্বিতীয় মাসিক পত্র শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 

শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়া মিশনরীর! এদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
একথা পূৰ্বেই বলিয়াছি। কেরী তাঁহার সহকর্মীদের সহযোগিতায় ১৮০০ 
Aa বালকদের শিক্ষার জন্য প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল এবং তাহাদের 
র্মশিক্ষার জন্য ১৮০৩ Bey ভারতের মধ্যে প্রথম সাণ্ডে স্থল স্থাপন করেন। 
দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের কন্যাগণ শ্রীরামপুরের 
বিভিন্নাংশে কয়েকটি অবৈতনিক দৈনিক স্থল স্থাপন করিয়া, তাহাদের তত্বাবধান 
করিতেন । ১৮১৪ DIHA শেষে ১০,০০০ শিশু শ্রীরামপুরের ব্যাপটিন্ট মিশনে 
শিক্ষালাভ করিতেছিল i 

এই মিশনরী স্থলগুলির আধিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্কুগুলিকে হুনজরে দেখিত না। তাহাদের স্থলে যে 
সকল শিশু অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই RAR, অনাথ অথবা 
সমাজচ্যুত। মিশনরীরা স্থলে ধর্মশিক্ষা দিত এবং স্থুলগুলি সম্পূর্ণ অবৈতনিক 
ছিল। এই সকল স্থলে অত্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছু ইংরেজী 
শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইত। কেরী, er, ব্রাণ্ডেন, ate এবং মার্শম্যানের 
মত মনীষীদের তবাবধানে শ্ীরামপুরের ব্যাপটিন্ট মিশন কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর 
ছল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই স্থুলগুলিতে ব্যাকরণ, wee, 
জ্যোতিবিদ্ধা, ভূগোল, ইতিহান প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক ্রন্থগুলি পড়ানো হইত। 


AV AAA বন্দ্যোপাধ্যায় ? সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড তৃতীয় সং ঃ 
কলিকাতা ১৯৪৯ £ পৃ ১২৪ 
£ পৃ ১২৬ 
The History and Prospects of British Educa- 
tion in India: Cambridge University, 1891, p. 19. 


RI এ 
৩ F. W. Thomas: 
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১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ একটি বিজ্ঞাপন 
দ্বারা প্রচার করেন যে, এশিয়া মহাদেশের খ্রীষ্টান ও অন্তান্ত তরুণ বয়স্কদের 
প্রাচ্য সাহিত্য এবং ইউরোপীয় দর্শনে শিক্ষা প্রদানার্থ তাহারা একটি কলেজ 
স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজের নির্মাণ- 
কার্য শেষ হয়। ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস কলেজের প্রথম 
cota, ডেনিশ গভর্নর কর্ণেল বাই প্রথম গভর্নর এবং কেরী প্রথম প্রিন্সিপাল 
হন। এই কলেজের শিক্ষার দ্বারা মিশনরীগণ ভারতীয় খ্রীষ্টানদিগকে জ্ঞানে 
ও গুণে বিশেষ উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন, কেননা তীহীরা মনে করিতেন 
যে, ভারতীয় খৃষ্টানদের দ্বারাই ভারতের পরিত্রাণ হইবে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কলেজটি ডেনিশ ররাল চার্টারের অন্ততুক্তি হয়, কেননা শ্রীরামপুত্র তখন 
ডেনদের অধিকারে ছিল। এই সনদে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ধাদালাভ 


করে। 
শ্রীরামপুর ছাড়! ব্যাপটিস্ট মিশনরীদের কার্য বান্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে 


বিস্তৃত mi 

১৮১৮ Mice জে. লসন প্রভৃতি মিশনরীগণ শ্রীরামপুর মিশনের sees 
কলিকাতায় একটি মিশন ও প্রেস স্থাপন করেন। ৯৮২২ গ্রীষ্টাব্দে জে. ইয়েটস্‌ 
কর্তৃক একটি বাইবেল ট্রেনিং স্থল লোয়ার সাকুলীর রোডে খোলা হয়। 

মিঃ লেনার্ডের উৎসাহে দরিদ্র বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮১০ 
খ্ৰীষ্টাব্দ বেনেভলেন্ট ইনস্টিটিউশন নামে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হয়। 

১৮১৩ খীষ্টাব্ের সনদের ফলে এদেশে মিশনরীদের শিক্ষা ও ধর্মবিস্তারের 
বাধা দূরীভূত হইলে চার্চ অব ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হয়। প্রধানত 
উইলবারকোর্সের প্রচেষ্টায় মিশনরীগণের হুবিধা-হুযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
কলিকাতায় একজন বিশপ এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের জন্য একজন 
করিয়া আর্চডিকনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার প্রথম বিশপ ডাঃ মিডিলটন 
৫ ficu ২৮শে নভেম্বর ভারতবর্ষে আগমন SCR I 
১৮১৯ খীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরন্থ সাহেবদের ছারা জ্যোতিষ «tu শিক্ষাদানের 
জন্য শ্্ীরামপুরের টোল স্থাপিত হয়। Hae এ টোল কলেজে রূপান্তরিত হয়। 
ধর্মাধ্যক্ষ লর্ড বিশপ সাহেবের নামে কলিকাতার পশ্চিমপারে 
ডাঃ মিডলটনের প্রচেষ্টায় ১৮২০ 


১৮১ 


ইংলগ্ডের প্রধান 
Raia কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 


৩০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ĝira ১৫ই ডিসেম্বর কলেজের fefe স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই 
কলেজের শিক্ষাদানের মধ্যে বর্মপ্রচারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা! 
যায় নাই 1 

পাত্রী রবাট মে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বেল-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা 
দিবার জন্য চু চুড়ায় নিজ বসতবাটাতে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন 
করেন। এতন্দেশীয় ইংরেজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্বপ্রথম স্থাপিত 
হইয়াছিল ।> ক্যাপ্টেন জেমস BAG এক বৎসরের মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বর্ধমানে দশটি পাঠশালা স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী দোপাইটির কলিকাতা 
শাখা এই পাঠশালাগুলি পরিচালনা করিতেন। এ সোসাইটির কলিকাতা শাখা 
১৮১৭ খীষ্টাব্দের 23] ফেব্রুয়ারী স্থাপিত হইয়াছিল | 

Co মিশনরীগণ স্বীশিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়াও ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন | 

১৯১৯ খ্ৰীষ্টাব্দের মাঝামাঝি মিসেস পীয়ার্স এবং মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষয়িত্রীগণ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
সোসাইটির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল আটটি । 

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ মিশনরী ঘোসাইটির আনঙ্ছকূল্যে লেডিস সোপাইটি 
স্থাপিত হয়। এ লেডিস সোসাইটির সভ্যদের দ্বার ১৮২৬ খ্রষ্টাব্দের ১৮ই মে 
কনওরালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণ সিমুলিরায় সেণ্টাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপনের ব্যবস্থা হর। রাজা! বৈদ্যনাথ রায় কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। 
১৮২৮ শ্রষ্টান্দের ১ল| এপ্রিল হইতে এই বিদ্যালয়ের কাধীরস্ত হয় d 

শ্রীরামপুর: মিশনের পান্রীগণ অনেকগুলি বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন 

এই সকল বিদ্যালয়ে ইতিহাদ, ভূগোল, গণিত প্রভৃতির সহিত 
বাইবেল ও শ্্টতর-বিষয়ক পুক্তকসমূহ পড়ান হইত। ei] বুঝিয়াছিলেন, 
এদেশে BOF বদ্ধমূল করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তারের সুত্রে মাতাকে ধর্মশিক্ষা 
দিতে হইবে | 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ Qia মধ্যে খরী্ধর্ম-প্রচারের উল্লেখযোগ্য 
প্রচেষ্টা করিয়াছেন স্বটল্যাণ্ডের মিশন। city its মিশনরীদের কোন 


>l রাজ্নারায়ণ বহু ২ হিন্দু পবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত ঃ কলিকাতা ১৮৭৫ £ পৃ ১৯ 


ধর্মান্বোল ন ৩১ 


উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ এই সময় দৃষ্ট হর না। ব্যাপটিন্ট মিশনরী ও চার্চ অব 
ইংলণ্ডের মিশনরীগণের কর্মতংপরতা পূর্বের মত তীব্র ছিল না। 
পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে, আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 


ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন 


হয়। শৌভাগ্যক্ৰমে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির ও মিশনের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্নমেন্ট 
কেরীকে মাসিক পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা পেন্সন দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নই 
জুন তারিখে কেরীর মৃত্যু হয়। ১৮৩৭ শ্রষ্টান্দের ৫ই ডিসেম্বর ডাঃ মার্শম্যানের 
মৃত্যুর পরে মিঃ জন ম্যাক ও মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উপরে শ্রীরামপুর মিশন 
ও শ্রীরামপুর কলেজের ভার wu হয়। মিঃ জন ক্লার্ক ম্যারশম্যান বহু বৎসর 
পরি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে এই পত্রের সম্পাদক 
ছিলেন কেরী এবং ten য্যার্শম্যান ও ওয়ার্ড তাহার সহযোগী ছিলেন। 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। “সি ফ্রেণ্ড অব 
ইণ্ডিয়া’ (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্ৰথম প্রকাশিত হয়) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে “স্টেটসম্যানে'র 
সহিত যুক্ত হয়। এই পত্র সতীদাহপ্রথা, ঠগীদের কার্যকলাপ প্রভৃতির তীব্র 
সমালোচনা করিয়া প্রবল জনমত গঠনে সচেষ্ট ছিল। 

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। লন ও 
ইয়েট্‌স প্রভৃতি মিশনরীগণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রেম স্থাপন করিয়াছিলেন। 
Satna প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে দুইটি প্রেম একটি প্রেমে পরিণত 
হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী, সংস্কৃত ও আৰ্মেনিয়ান ভাষায় নৃতন নিয়ম মুদ্রিত 
হয়। wee ÑT হইতে ১৮৪০ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে ১,৫১,০০০ খণ্ড বাইবেলের 
অংশ RSRS হয় ।১ 

১৮৪৩ gaa জানুয়ারী মাসে জে. রবিনসনের সম্পাদকত্বে “The 
Evangelist Sacatatata পত্র” নামে মাসিকপত্র বাহির হয়। ইহা 
১৮৪৫ dw পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্র শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক 
(ব্যাপটিন্ট ) মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল এবং যীশুখীষ্ট-বিষয়ক জ্ঞান 


বৃদ্ধি করা এই পত্রের অভিপ্রায় ছিল। 
Aly ta Sees 


si ক্ষিতীশচন্্র দীন £ বঙ্গে খীশুর বিজয় atal s কলিকাত। ১৯৪২ £ পৃ২৪ 


৩২ - উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


মিঙ্গলোপাখ্যান পত্রে'র অভাব দূরীকরণের জন্য ১৮৪৭ eia জানুয়ারী { 

মাসে পাদ্রী জে. ওয়েদদারের সম্পাদনায় 'উপদেশক* নামক মাসিক "feel 
প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্র চলিয়াছিল। এই সময় সম্পাদক 
স্বদেশে গমন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করিয়| তিনি পুনরায় এই 
পত্রিক] প্রকাশ করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা লুপ্ত হয়। 

চার্চ অব ইংলণ্ডের কতকগুলি সাংগঠনিক পরিবর্তন এই যুগে হইয়াছিল। 
ইহাতে ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। বিশপ টার্নারের পর 
ভারতবর্ষের প্রথম ধর্সাধ্যক্ষ ( Metropolitan ) নিযুক্ত হন ডানিয়েল উইলনন 
(Daniel Wilson) | ইহার কার্যকাল ছিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ | 

i ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের ( Charter) নৃতনীকরণ | 

(renewal ) হয়। এই সনদের ফলে এদেশে চার্চ অব ইংলণ্ডের সংগঠনের 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনে উইলসন আনন্দিত হইয়াছিলেন। | 

“This Bill was a source of great joy to Bishop Wilson, | 
as it empowered His Majesty to divide the Dioscese of 
Calcutta, to erect Calcutta into a Metropolitan See, and 
to appoint two Suffragan Bishops, one for Madras and 
another for Bombay. ‘he Bill passed through Parliament 
on August 21, 1833, and reached India at the close of | 
the year.”> 

১৮৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল আর একটি আ্যাক্ট পাশ হয়। ইহার ফলে কোনো 
হিন্দু অথবা মুসলমান শরষ্টর্ম গ্রহণ করিলে পূর্বের মত উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবার কারণ রহিল না। উইলসন এ ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

“The Bishop in his diary speaks of this day as being 


'as memorablea day as December 4, 1829, when Lord 
William Bentinck abolished the rite of Sati”? 


>| Eyre Chatterton : A History of the Church of England in India 


Since the Early Days of the East India Company: London 1924 2 
p. 162 


২) Ibid, p. 179. 
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ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষ জর্জ এডওয়ার্ড fae কটন (George 
Edward Lynch Cotton ) এবং Stata কার্যকাল ১৮৫৮ Six হইতে 
১৮৬৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত | 

এই যুগে ডাঃ ডফের নেতৃত্বে শ্রীষ্্মপ্রচারের আন্দোলনে নৃতন উত্তেজনা 
দৃষ্ট হয়। ডফের সকল কর্মের প্রেরণা ছিল গৌড়া পাদ্রী মনোভাব । vx 
এদেশে আসিয়া! একটি স্থল স্থাপনের জন্য প্রথমে রামমোহন রায়ের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। রামমোহন festa রোডের উপরে তাঁহার aa 
সভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় ডফকে ছাড়িয়া দেন। ১৮৩০ খ্রষ্টাব্দের 
১৩ই জুলাই এই স্থূল প্রথম খোলা হয় এবং রামমোহন ছাত্রসংগ্রহে সাহায্য 
করেন। এই za শীঘ্রই জেনারেল এসেমব্রিপ ইনস্টিটিউশন নামে 
খ্যাত হয়। 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা৷ হেদুয়া পু্রিণীর পূর্ব পার্খে বর্তমান বাড়ীতে উঠিয়া 
আমে | ১৮৪৩ শ্রীষ্টান্দের ১৮ই মে এসটাবলিশড চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে 
বিভেদ উপস্থিত হইলে ও ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের «fb হইলে ডফ ফ্রি চার্চ 
ইনস্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাবের ১২ই 
ফেব্রুয়ারী তাহার মৃত্যু হইলে পর এই কলেজটি ডফ কলেজ নামে আখ্যাত 
ai এইখানে ইংরেজী শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খীষ্টতত্ব শিক্ষা নেওয়া 
হইত। 

চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ 
নামে যে সঙ্গত সভা গঠিত হয় ডফ ও ম্যাকডোনাল্ড তাহার সহিত গভীরভাবে 
যুক্ত ছিলেন। ম্যাকডোনান্ডের সম্পাদনায় “দি ফ্রি চার্চ ম্যান’ নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 

এই সময় ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক 
ভয়াবহ Botey উপস্থিত হয়। তাঁহার শিক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্য 
বুদ্ধি প্রবল হুইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছাত্রদের হিউমের রচনা এবং টম 
পেইনের (Tom Paine) ‘এজ অব Rar পড়িতে বলিতেন। ডফের 
জীবনীকার জর্জ স্মিথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, » 

“Outside of the classes, but constantly referred to by 
the teachers, the favourite book was Paine’s coarse “Age 
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of Reason", which a respectable deist would not now 
mention save asa warning. That book, his bitter reply 
to Burke, his "Rights of Man", and his minor pieces 
born of the filth of the worst period of the French 
Revolution, an Americau publisher issued iu a cheap 
octavo edition of a thousand copies, and shipped the 
whole to the Calcutta market ; such was the notoriety of 
the anti-Christian success of the College which Rammohun 
Roy was ashamed to patronise.’? 

ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ পৈতা ত্যাগ করিলেন, ইলিয়ডের লাইন তাহাদের উৎসবের 
মন্ত্রহইল। এই অবস্থাকে স্মিথ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন | 

‘In May, 1829, the teaching of a Eurasian of some 
genius and much conceit, named Derozio, had begun to 
undermine the faith of the students of the Hindoo College 
in “all religious principles whatever,” as even its secularist 
managers expressed it, ++ Young Brahmans refused to 
be guilty of the hypocrisy of submitting to investment 
with the poita, or sevenfold Brahmanical cord ; many 
substituted favourite lines of Pope’s “Iliad” for their daily 
and festival prayers.: 

হিন্দু কলেজে ধর্মশিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল ali ডিরোজিওর 
শিক্ষার প্রভাবে তাহার ছাত্রের! হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস 
হারাইয়া ফেলিগ়াছিলেন, কিন্তু তাহার! এমন কিছু পাইতেছিলেন না! যাহা কি 
না বিশ্বাস ও শ্রন্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই তাহাদের নাস্তিক্য- 
বুদ্ধি জন্মের কারণ। ডফ লিখিয়াছেন, 


>31 George Smith: The Life of Alexander Duff, Vol. I: London 
1879: pp. 144-5. 

21 George Smith: The Life of Alexander Duff, Vol. I: London 
1879: p. 143. 
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“That Institution, as has already been repeatedly 
remarked, is the very beau-ideal ofa system of education 
without religion. It communicates largely European 
literature and science ; but, as far as its regulations extend, 
neither within nor without its walls will it tolerate the 
impartation of religious truth. Now, the citadel of 
Hinduism being, from the base to its. highest pinnacle, 
a citadel of error, it can never resist a vigorous onset 
of true knowledge, however secular. Accordingly their 
ancestral faith was completely sub-verted in the minds 
of the more advanced alumni of the Government College, 
but nothing better was attempted or allowed to be 
substituted in its room. Many had become, or were 
rapidly becoming, sceptics ; and others direct atheists."* 

এই ক্রমবর্ধমান সংশয়বাদ ও নান্তিক্যবুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য 
১৮৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের প্রায় ঠিক অপর দিকে কলেজ 
স্বোয়ারে ডফ তাহার নিজের বাড়ীতে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। 

festa হিল কর্তৃক সত্যান্ন্ধানে প্রয়োজনীয় নৈতিক গুণাবলীর বিষয়ে 
বক্তৃতার দ্বারা এই বক্তৃতাবলীর সুচনা হয়। Acta আভ্যন্তরিক ও বাহিক 
প্রমাণের বিষয়ে ডক প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাবলীর শেষ বক্তৃতা! দিয়াছিলেন 
টমাস ডিয়ালটি,। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল গ্রীষ্টতত্ব। ডিয়ালটি, (১৭৯৬ 
Riz হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ ) সেই সময় ওল্ড মিশনরী সোসাইটির ধর্মযাজক 
ছিলেন। পরবর্তীকালে (ডনিয়েল কোরির পরে ) ইনিই কলিকাতার প্রধান 
ধর্মাচার্ধ হন। 

ডেভিড হেয়ার গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন না। তিনি মিশনরীদের 
কার্যকলাপে আতঙ্কিত হইলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ একটি সভায় মিলিত 


>| Alexander Duff: India and India Mission, 2nd Ed.: Edinburgh 


1840: Appendix, P. 632: 
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হইয়া স্থির করিলেন বে, রাজনৈতিক অথবা! বর্মনৈতিক সমিতিতে কোন ছাত্র 
যোগদান করিলে তাহাকে কলেজ হইতে ARES করা হইবে | 

এই ব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য উত্তেজনা shi পাইল এবং মিশনরীর1 বক্তৃতার 
ব্যবস্থা বন্ধ করিলেন। কিন্তু আবার ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। 
গোঁড়া হিন্দুসমাজ আতঙ্কগ্রন্ত হইয়া পড়িল। পঁচিশ জন ছাত্রকে কলেজ 
হইতে ছাড়াইয়| লওয়া হইল । ১৬০ জন ছাত্রকে সন্দিগ্ধ অভিভাবক কলেজ 
যাইতে নিষেধ করিলেন। কলেজের পরিচালক কমিটির WI রামকমল লেন, 
রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ব্যক্তির চেষ্টার ডিরোজিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। 

ডকের সফলতার মূলে ভিরোজিওর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 
বলিতে গেলে ডিরোজিওর alas কার্ধকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা অনেক পরিমাণে 
আগাইয়৷ লইয়া গিয়াছিলেন। তদানীন্তন পরিবেশ অনেক পরিমাণে ডফের 
অন্থকুল ছিল। এ সম্বন্ধে ডফ বলিয়াছেন, 
ee we rejoiced, in June 1830, when, in the metropolis 
of British India, we fairly came in contact with a rising 
body of natives, who had learnt to think and to discuss all 
subjects with unshackled freedom—though that freedom 
was ever apt to degenerate into license in attempting to 
demolish the claims and pretensions of the Christian, as 
well as every other professedly revealed faith. We hailed 
the circumstance, as indicating the approach of a period 
for which we had waited, aud longed, and prayed."* 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, কেবলমাত্র ডিরোজিওর শিক্ষা নহে, 
সাধারণভাবেই ইংরেজী শিক্ষা তরুণ যুবকদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হইয়াছিল 
এবং ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া লর্ড মেকলে একটি উল্লেখযোগ্য 
অধ্যায় রচনা করিয়াছেন | | 

ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া ইংরেজী শিক্ষাকে পাকাপোক্ত 


EEE E E 
>| Alexander Duff: India and India Mission, 2nd Ed.; Edinburgh 
18:0: Appendix, p. 631-2, 
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ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই যে এদেশের জনসাধারণ কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া 
বর্ম গ্রহণ করিবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। খ্রষ্টধর্মপ্রচারের জন্য 
"neu কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই, ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা যে 
স্বাভাবিকভাবে সাধিত হইবে, তাহার এইরূপ ধারণা ছিল। ১৮৩৬ AT RÈ 
অক্টোবর কলিকাতা হইতে পিতাকে লিখিত এক পত্রে মেকলে লেখেন, 
“The effect of this education on the Hindoos is 
prodigious. No Hindoo, who has received an English 
education, ever remains sincerely attached to his religion. 
Some continue to profess it as a matter of policy ; but 
many profess themselves pure Deists, and some embrace 
Christianity. It is my firm belief that, if our plans of 
education are followed up, there will not be a single idolater 
among the respectable classes in Bengal thirty years hence. 
And this will be effected without any efforts to proselytise ; 
without the smallest interference with religious liberty ; 
. merely by the natural operation of knowledge and 
reflection, I heartily rejoice in the prospect.”* 
সুতরাং তদানীত্তন পরিবেশ যে ডফকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল এ কথা 
মনে রাখিতে হইবে। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডফের প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইয়ং 
RAA অন্যতম নেতা রুষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাহার বন্ধুদের দ্বারা 
গোমাংস ভক্ষণ এবং তাহাদের দ্বারা হাড়গুলি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপরাধে তিনি সমাজচ্যুত হইয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে 
ডফ তাহাকে সাহায্য করিলেন এবং তাহার প্রভাবে কৃষ্ণমোহন ১৮৩২ খ্রষ্টাব্দের 
sud অক্টোবর Bact দীক্ষিত হইলেন | 
ইহার কিছুদিন পূর্বে মহেশচন্ত্র ঘোষ খীষধর্মে দীক্ষিত হন। ডফের vici 
মিন্টার ম্যাকে (Mackay) খুব সহায়তা করেন। ম্যাকে ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দের মে. 


>| George Otto Trevelyan : The Life and Letters of Lord Macaulay, 


new edition, Vol. I: London 1895: p. 464. 
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মাসে তাহার সহিত যোগ দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্থস্থ হইয়া পড়ায় ডফ AMT 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন | 

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ডক আবার এদেশে ফিরিয়া আসেন | ডফ কাজ চালাইবার 
মত বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বাইবেল সোসাইটির এবং ট্র্যা্ট সোসাইটির সভায় 
তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেন। ডফ প্রথম হইতেই “ক্যালকাটা REI 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন জে. ডবলিউ. কেয়ে 
(J. W. Kaye ) এবং ইহার প্রথম সংখ্য! ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত 
Bal প্রথম সংখ্যায় ডাঃ ডফ ‘Our Earliest Protestant Mission to 
India’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় সংখ্যার তীহার "Female 
Infanticide in Central and Western India’ প্রকাশিত হয় । কেয়ে 
অসুস্থ RA ভারত ত্যাগ করিলে তৃতীয় সংখ্য! হইতে পত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব 
ডাঃ ডফ, ডাঃ Pay এবং শ্রীরামপুরের জন. সি. মার্শম্যানের উপর পড়ে। 
তবে তিনি মুখ্যত সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ত্যাগের সময় 
পর্যন্ত ডক এই পত্রের সম্পাদনা করিয়াছিলেন 1? 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন সোসাইটির মিশনরীদের ata] একটি মাসিক সভা! 
গঠিত হয়। ইহা ক্ৰমে কলিকাতা মিশনরী কনফারেন্স নামে পরিচিত হয়। 
প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে সভা বসিত। এই সোসাইটি স্থষ্টির বিশেষ কৃতিত্ব 
ডাঃ ডফের।২ যখন ডাঃ স্মিথ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কনফারেন্সে যোগদান করেন, 
তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ। এই কনফারেন্সের মুখপাত্র হিসাবে 
‘কলিকাতা খ্ৰীষ্টিয়ান অবজার্ভার” নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ডাঃ ডফ 
ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। অবজার্ভারে খীষ্টধর্মের তত্ব ও শীষ্টানদের নান! 
ABA কথা আলোচিত হয়। এই সময় এপিসকোপালিয়নদের ( Episcopa- 
lians) "The Calcutta Christian Intelligencer’ নামক পত্ৰিকা 
ছিল। 

মহেন্দ্রলাল বসাক এবং কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে Bet 
দীক্ষিত BH | ডফ ১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত মাত্র তেরটি যুবককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন | 


>| Thomas Smith: Alexander Duff: London 1883: p. 88. 
21 & t 3 : p- 82. 
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ইহাদের মধ্যে কুষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালবিহারী দের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 

ডফ স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন। মিশনরীদের স্ত্রীদের দ্বারা 
পরিচালিত কতকগুলি ছোট স্থল খোলা হয়। ইহা ব্যতীত কতকগুলি 
অনাথ আশ্রম এবং স্্রীলোকদের বোডিং স্ুলও স্থাপিত হইয়াছিল। 

এদেশবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ডফের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং পূর্ববর্তী 
মিশনরীদের মত তিনি তিনটি পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য এবং 
সেই লক্ষ্যে পৌছাইবার তিনটি পথ সম্বন্ধে ডফ লিখিয়াছেন, 

“What, then, with a special reference to India, is the 


great object which, as Christian philanthropists, we ought 


er to avow? The grand ultimate object we ought 


ev 
—the intellectual, moral, and 


unceasingly to avow is, 
he universal mind ;—or, in the 


speedie the reaching aud 


vitally imbuing the entire body of the people with the 
Looking at the history of the 


spiritual regeneration of t 
st and most effectual manner, 


leaven of Gospel truth.. 
past, we may say, that by common consent, there are three 


generic modes of applying it. There is, first, the preaching 
of the Gospel to adults ; secondly, the teaching of it to the 
young ; and, thirdly, the translation and circulation of the 
Bible and other religious works." 

ডফের কাছে হিন্দুধর্ম মিথ্যা ধর্ম বলিয়া মনে হইয়াছে । তবে ইহার বিস্তৃতি 
খ্য শাখাপ্রশাখার জন্য ইহাকে ডফ সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক বৃহৎ ধর্ম বলিয়া 


ও SUIS 
স্বীকার করিয়াছেন | এই ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি ঢুকিয়াছে বলিয়া 
ইহাকে তিনি খীষটধর্মের প্রাথমিক অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট রূপ বলিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন, 


“Of all the systems of false religion ever fabricated by 


the perverse ingenuity of fallen man, Hinduism is surely 


» V Alexander Duff: India and India Missions: p. 308-9. 
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the most stupendous—whether we consider the boundless 
extent of its range, or the boundless multiplicity of its 
component parts, Of all systems of false religion it is that 
which seems to embody the largest amount and variety 
of semblances and counterfeits of divinely revealed facts 
and doctrines, In this respect it appears to hold the same 
relation to the primitive patriarchal faith, that Roman 
Catholicism does to the primitive apostolic faith. It is, in 
fact, the Popery of primitive patriarchal Christianity." 

OUT অপেক্ষা গোড়া পাত্রী মিশনরী খুব কমই দেখা যায়। ১৮৬৩ 
রানের «04 ডিসেম্বর তারিখে ডক ভারতবরধ ত্যাগ করেন। 

ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাহারা এদেশে খীধর্মপ্রচারে অগ্রণী ছিলেন তাহাদের 
মধ্যে PONES বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৮৫ ) অন্যতম । FEZA ইয়ং 
বেঙ্গলের নেতা। অন্তারভাবে TIS হওয়ার জন্য seater চিরকাল 
হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। 

ডিরোজিওর প্রধান আঠার জনের অধিক faa মধ্যে PRCT ছিলেন 
অগ্রণী । ১৮২৪ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্র 
হিসাবে ভতি হন। ১৮২৯ ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া হেয়ারের স্থুলের (স্থুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্থলের ) সহকারী শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। f 

Ferrer ডিরোজিওর একাডেমিক এসোদিয়েশনের একজন প্রধান সভ্য 
ছিলেন। ইহার সভাপতি ছিলেন ভিরোজিও এবং সম্পাদক ছিলেন উমাটাদ 
«1 বলিতে গেলে peata কলিকাতার প্রগতিশীল দলের মুখপাত্র ছিলেন । 
তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদের পবিত্র ধর্মশাস্্র অপেক্ষা 
পোপ ড্রাইডেনের কাব্যকে অধিক শ্রন্ধা করিতেন। হিন্দুধর্মের সংস্কার বিসর্জন 
দিয়া তিনি ডিরোজিওর গৃহে পানাহার করিতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগস্ট 
FROG অনুপস্থিতিতে তাহার বন্ধুরা কষ্ণমোহনের বাড়ীতে গোমাংস 
আহার করিয়া হাড়গুলি feel নিষ্ঠাবান হিন্দুর ভৈরবচন্দর ও "gos চক্রবর্তীর 


?| Alexander Duff: India and India Missions: p. 204. 
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গৃহে নিক্ষেপ করেন। এই অপরাধে FETAI অগ্রজ ভুবনমোহন কর্তৃক 
কুষ্ণমোহন গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। 

১৮৩২ খীষ্টাব্দের ২৮শে অগস্টের ‘এনকোয়ারারে’ সংবাদ বাহির হয় যে, 
FRET বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ Ae অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার পর ১৭ই 
অক্টোবর কৃষ্ণমোহন ve কর্তৃক BAC দীক্ষিত হন। 

১৮৩১ gie ১৭ই মে “রিকর্মারে'র সহিত প্ৰতিদ্বন্দিতা করিবার জন্য 
FERA ‘এনকোয়ারার’ নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 
“রিকর্মার” প্রগন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। ‘এনকোয়ারার’ ১৮৩৫ ATTI ১৮ই জুন পর্যন্ত চলিয়াছিল | 
এই পত্রে কৃষ্ণমোহন হিনুধর্মকে নানাভাবে বিদ্রপ করিতেন। 

রুষ্ধমোহন হিন্দু কলেজের কতৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া ডফের THU! 
শুনিতে বাইতেন এবং ডফ ও ডিয়ালটি.র বাসার গিয়া তর্কবিতর্ক করিতেন । এই 
সময় তিনি 'পারপিকিউটেড” (১৮৩১ AT) নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখেন। 
এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু সমাজের নানা দোষ দর্শাইয়াছিলেন। এই “The 
Persecuted or Dramatic Scenes, Illustrative of the present 
State of Hindoo Society, in Calcutta’—acay ভূমিকায় FEZA 
লেখেন, 

“T'he inconsistencies and the blackness of the influen- 
Hindoo Community have been 
They will now clearly perceive 
Brahmins and thereby be able 


tial members of the 
depicted before their eyes. 
the wiles and tricks of the 


mselves against them.” 


to guard the 
g generation’-cF সতর্ক করার দায়িত্ব গ্রহণ 


এখানে FEZA ‘risin 


করিয়াছেন। 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার খরী্টপরায়ণ ম্যাজিস্টেট মিঃ জে. এইচ. পেটনের 


সাহায্যে কৃষ্ণমোহন তাহার A বিনদুবাসিনীকে তদীয় মাতাপিতার হস্ত হইতে 
উদ্ধার করেন এবং বৎসর খানেকের মধ্যে খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করান | ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ 
রুষমোহন বিশপ কলেজের সংলগ্ন বেগম সশক্ষর গীর্জার পাত্রী হন। মহেশচন্্র 


ঘোষের মৃত্যু-উপলক্ষে তিনি সর্বপ্রথম আচার্ধের কার্য করেন এবং এই রাত্রেই 
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তিনি agate ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে খ্রষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন । ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কুষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহন তাহার ছারা গ্রষটধর্ষে দীক্ষিত হয়। 

১৮৩৯ ARH কুষ্ণমোহনের জন্য Gus কোণে এক ভজনালয় নির্মাণ করা 
হয়। ১৮৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই SIE চার্চের দ্বার উন্মোচন করা হয় 
এবং কৃষ্ণমোহন তাহার ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে তাহার প্রভাবে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হইয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ 
করেন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করিলেও জ্ঞানেন্দমোহন 
ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই | ্রােন্রমোহন বলিতেন, 
‘I am a Brahmin Christian? 

UF কর্তৃক দীক্ষিত হইলেও কুষ্ণমোহন স্বচচার্চের অন্ুবর্তা না হইয়] চার্চ অব 
ইংলণ্ডের SUES হন। ডফের গৃহে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমোহন কয়েক 
মাস প্রতি রবিবার সকালে সাধারণত পুরাতন গীর্জায় (ইংলিশ চার্চ) ও সেণ্ট «os 
গীর্জায় ( স্কচ চার্চ) সন্ধ্যাকালে উপাসনায় যোগদান করিতেন । SE ap চার্চে 
যাওয়া বন্ধ করিয়া তিনি চার্চ অব ইংলণ্ডের সভ্য হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল 
কলেজের কয়েকজন যুবকের একই সময়ে Met গ্রহণের ব্যাপারকে উপলক্ষ 
করিয়া খান চার্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে 
সোসাইটির সেক্রেটারী আর্কডিকন ডিয়ালটি, পদত্যাগ করেন এবং রুষ্যোহনকেও 
কর্ম হইতে অপসারিত করা হয়। হিন্দবর্ম-বহিভূত কার্যকলাপের জন্য হেয়ার 
কর্তৃক পটলডাঙ্গা স্থূল হইতে অপসারিত হইয়া রুষ্ণমোহন চার্চ মিশনরী 
সোসাইটির কলিকাতা! কমিটি কর্তৃক ইংরেজী স্কুলের স্ুপারিপ্টেগ্ডেন্টের পদলাভ 
করিয়া এই সময় খীষ্টতত্ব প্রচার করিতেছিলেন। 

স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত হইয়া ডিয়ালটি'র সহায়তায় 
erates বিশপ কলেজে একটি বৃত্তিলাভ করিয়া কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন এবং 
১৮৬ খুষ্টাব্দে বিশপ কলেজের বেগম সমরুর গীর্জায় HET হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবের 
২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫২ dev পর্যন্ত হেছ্য়ার কাছে ক্রাইস্ট চার্চের 
আচার্ধের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ইহার পর বিশপ কলেজের দ্বিতীয় 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা ত্যাগ করেন | 


path ATE) AT ee 
> বিপিনবিহীরী eu: পুরাতন প্রসঙ্গ ( দ্বিতীয় পর্যায় ) ২ কলিকাতা ১৯২৩ £ পৃ ৩৬ 
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১৮৬০ IA কৃষ্ণমোহন হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। 
এই পুস্তকে রুষ্ণমোহনের ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে এবং হিন্দুধর্মের এক নৃতন ব্যাখ্যা 
দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। ১ 

“বড দর্শন সংবাদ’ গ্রন্থে Sues বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া, একেবারেই 
স্বীকার করেন নাই । এ সম্বন্ধে তিনি চারিটি প্রশ্ন” তুলিয়াছেন”_ 

১ শ্রুতি মধ্যে অনিত্য ব্যাপারের উল্লেখ থাকাতে বেদ কিরূপে নিত্য 
হইতে পারে? 

২ বেদের নিত্যতার অথবা ব্রহ্মযোনিত্বের প্রমাণ কি? 

e বেদ কিন্তৃত পদার্থ? 

৪ বেদের মধ্যে স্বকীয় পরিচয়বাক্য কি প্রকার আছে? 

তাঁহার মতে বেদ "স্থবর্ণাভাস মিথ্যা মুদ্রা” এবং বাইবেলই "বিমলা KA 


আছে যন্বারা উহার লেখকদিগের fre উপাদিষ্টতা উৎপন্ন হয়, এবং উহার 
তাৎপর্বও এমত উৎকুষ্ট যে তৎসহকারে বিশুদ্ধ ধর্মের উন্নতি সম্ভবে 1৮২ 

j শুধু তাহাই নহে mea মতে শরীফের Ties ও HTT 
কল্পনাও বাইবেল হইতে লওয়া হইয়াছে। স্থতরাং যে স্থানে আদ্য কল্পনা আছে, 
তাহাকেই আদর্শ করা উচিত। 

«a রুষবতারের বিশেষ সম্প্রদায় রামানুজ ভট্টাচার্যের ছারা দক্ষিণ দেশে 
সংস্থাপিত হয় কাঞ্চীপুরে অগ্ভাপি তাঁহার গদি আছে বাইবেলোক্ত WEA 
ভগবানের পূর্ণ পরিচয় দক্ষিণ দেশীয় ae সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজের পূর্বাবধি 
প্রচলিত ছিল অতএব AENG LITA এবং EA কল্পনা করা am উপদেশ 

মত অনুমান করা যাইতে পারে।”* 


হইতে পাওয়া গিয়াছে এ 
তাঁহার মতে APH ধর্মের দেবত্রয় হিন্দুধর্মে Sal বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম গ্রহণ 


করিয়াছে। 


d রি: 
১। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় £ ষড়দর্শন সংবাদ £ কলিকাতা ১৮৬৭ £ পু ৪৭৬ 
A 3 $ s ৪৯৪-৫ 
sa E £ পৃ ৫২০ 
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'নত্যকাম। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রয়ের বার্তা ।”১ 

Pecan বিশ্বাস করিতেন যে, কুষ্ণাবতারের শুদ্ধ পরিচয় বাইবেলে আছে। 
এই স্থলে ডফের সহিত তাহার মতের মিল দেখা বায় । 

“সত্যকাম।--তিন উপাধিবিশিষ্ট এক ঈশ্বরের পরিচয় অস্মদ্দেশীয় শান্্রেতে 
বিকৃত হইয়াছে উহার শুদ্ধতাবস্থা কেবল বাইবেল শাস্বেতেই আছে l”? 

কষ্ণমোহন তাহার গ্রন্থে ব্রাহ্মবর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন | 

“*“ইহাদের তাৎপর্য দুর্বোধ্য ৷ তদীয় আদ্য গুরু রামমোহন রায় শ্রুতি-স্থৃতি 
WANS প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে তদহুচরেরা ক্রমশঃ স্থৃতি 
পুরাণ ব্রহ্মসথত্রাদি সমুদয় খণ্ডন করিয়া কেবল শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
এখন সেই এক অবলম্বন আবার ত্যাগ করিয়া স্ব ২ সহজ জ্ঞানকেই কেবল 
শিরোধার্ধ করিলেন 12 

এখানে ত্রাহ্মদমাজের পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তনকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। 

FRONT ধারণায় জগতে যদি সত্য থাকে তবে তাহা GUN 
“tica? আছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে Gy খ্ীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়| ধাহার| এদেশে গ্রীষ্ম 
প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন কৃষ্ণমোহন তাহাদের মধ্যে অন্যতম | কুষ্ছমোহনকে ' 
অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল বিরোধিতার AMAA হইতে হইয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ব্রজনাথ ঘোষ নামক একটি অপরিণত বয়স্ক ছাত্রকে তিনি পিতৃগৃহ হইতে গ্রষ্টান 
করিবার জন্য লইয়া আসেন স্থপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা হইলে সার্‌ এডওয়ার্ড 
রারনের বিচারে তিনি ব্রজনাথকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। সমাচার 
চন্দিকা'য় কষ্মোহন কর্তৃক একটি বালক অপহরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়।5 
রুঝ্মোহনকে লোকে অবজ্ঞা করিয়া ‘কেষ্টে| বান্দা” বলিত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কষণনগরে ডিয়ালটি.র সঙ্গে বাইয়া রুষ্মোহন বহুশত হিন্দুকে Geet দীক্ষিত 


করেন। 
ই S 


>I 3 £ পৃ ৫২১ 
২! & £ পৃৎ২২ 
e E £ পৃ ৪৬২ 


£1 ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ই সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ২য় খণ্ড ই 
= কলিকাঁত। ১৯৩৩ ৫ পৃ ১৭৩ 
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এদেশীর লোকদের শ্রীধৈর্ম দীক্ষিত করিবার জন্য যিশনরীগণ অনেক সময় 
ছল বল কৌশলের প্রয়োগ করিতেন। কৃষ্ণমোহনের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম 
ছিল না। প্রলোভন দেখাইয়া এদেশীয়দের খ্রীষ্টান করিবার দৃষ্টান্ত মধুহুদনের 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাই 1 

uera res বিলাত যাইবার প্রচণ্ড আকাঙ্কা ছিল। তিনি বলিতেন বে, 
তিনি সর্বশ্রেঠ কবি হইতে পারিতেন যদি ইংলণ্ডে গমন করিতে পারিতেন। 
কৰি হওয়ার প্রধান আকাঙজ্ফার অগ্নিতে বিলাত যাওয়ার বাসনা ইন্ধনরূপে ছিল | 
তাহার চরিত্রের দুর্বলতার ছিদ্রপথ এই বিলাত যাইবার আকাজ্ঞার মধ্যে 
আবিষ্কার করা কঠিন হয় নাই । মধুস্থদনের চরিত্রের এই ছিদ্রপথেই FEMIA 
বিলাতগমনের সাহীধ্য-নিশ্চয়তার আশ্বাস-সহযোগে পরিত্রাণের শর নিক্ষেপ 
করেন। শীঘ্রই সরলবিশ্বাসী কবি ডিয়ালটি, কর্তৃক খীটধর্মে দীক্ষিত হন। 

বলা বাহুল্য নধুক্দনের আশা পূর্ণ হয় নাই। দুনিয়াদারীর যুদ্ধে প্রথমেই 
এই পরাজয়ের নির্মম অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে কবির “আশার ছলনা” এবং 
“মেঘনাদ-বধে*র করুণ সঙ্গীতের প্রেরণা জোগাইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে Seat 
এহণের সঙ্গে সঙ্গেই মধুহথদন হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করেন। A থে 
র্মবিশ্বাসের প্রেরণায় খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করেন নাই একথা ঠিক। www কোন ধর্ম 
প্রেরণাই মধুহ্দনের কবিধর্মের উপরে উঠিতে পারে নাই । "qeu ধর্ম 
সত্যকার কবিধর্ম। 

ciel মিশনরী পান্ীর যনোবৃত্তিসমপন্ন হইলেও TONES দেশের অনেক 
প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। FEAA বালাবিবাহের SIS 
বিরোধী ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন, 

“The present custom of getting rid of daughters by an 
they can possibly understaud the 


early marriage, before 


meaning of marriage, must exert a baneful influence upon 


their minds, and put a stop to all intellectual improve- 
ments"? 
কৃষ্ণমোহন Hata একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তম মাতা ও স্ত্রী হইবার 


>| RM: Banerjea : A Prize Essay on Native Female Education : 


Calcutta 1841: P. 26. 
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এবং চরিত্রের উন্নতির জন্য Wife] অপরিহার্য । তবে এই শিক্ষা WIS 
বৃত্তি এবং সমাজ-সংস্কারে তাহাদের বিশেষ স্থান অনুযায়ী হওয়া উচিত। তিনি 
লিখিয়াছেন, 

“Suffice it to say, that as our object in advocating the 
cause of their education is to turn them into better wives 
and better mothers, and to raise their character as moral 
and religious beings, we wish their instruction to be 
compatible with the natural delicacy of their sex, and with 
their particular station in society”. ° 

ডিরোজিওর শিহ্যদলের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ওল্ড চার্চে ডফের দ্বার! তিনি খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হন। ডিরোজিওর শেষ অস্থথের 
সমর fort পালা করির! মৃত্যুশধ্যার পার্শ্বে থাকিত। মিঃ হিল যখন 
ডিরোজিওকে দেখিতে আসেন তখর্ন হিলের সহিত মহেশচন্দ্রের দেখা হইয়াছিল | 
তাহার কাছেই জানিতে পারি যে, ডিরোজিও মৃত্যুকালে হিলের নিকট 
তাহার Sack বিশ্বাসের কোন ঘোষণা করেন নাই । ডিরোজিও আমৃত্যু 
সত্যান্থসন্ধানী ছিলেন ।২ 

ডক কতৃক যাহারা খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হন তাহাদের মধ্যে লালবিহারী দের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । ১৮৫৬ গ্রীপ্টাব্দের অগস্ট 
মানে লালবিহারী দের সম্পাদনায় 'অরুণোদয়” নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত 
হয়। এই পত্র ১৮৬২ ARA পযন্ত চলিয়াছিল | এই পত্রের মন্গলাচরণে. ছিল, 
০০৪৩১ এতৎ নৃতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং 
বিজ্ঞানবার্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্যধর্ম অর্থাৎ Aaa ধর্ম-সুচক উপদেশ ও 
নানাবিধ পরমার্থবটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে 1° 


>| K. M. Banerjea: A Prize Essay on Native Female Education : 
Calcutta .1841: p. 93. y 

4| Thomas Edwards: Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher 
and Journalist; Calcutta 1884: p. 125-6. 
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কুঞ্চমোহন fe করিয়। খীষটধর্ম প্রচার করিতেন তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা 
কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাচার নক্সার়' পাওয়া যায়। 

«কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্েন__কাছে ibe 
smia চৌকিদারের মত পোশাক-_পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, 
মাথায় কাল রঞ্জের চোঙ্গাকাটা টুপি। আদালতী স্বরে হাত মুখ নেড়ে 
uoa etsy ব্যক্ত কচ্চেন__হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের 
নকীব। কতকগুলো ঝীকাওয়াল! We, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক 
মনে ঘিরে দীড়িয়ে রয়েচে। ক্যাটিকুষ্চ কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না! 
পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার ACH ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, 
না হয় খীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত 
হয়েচে-_ আর fiet খীষ্টানদের দুর্দশা! দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয় |” 

এখানে acts প্রতি তৎকালীন লোকের মনোভাবের একটি সরস 
ব্যহ্চচিত্র পাওয়া যায়। সমাজচ্যুত হইয়া দেশীয় গ্রীষ্টানগণ যথেষ্ট ছুরবস্থার সম্মুখীন 
হইয়াছিল । হুজুকে পড়িয়া যাহার! খ্রীষ্টান হইয়াছিল, হুজুক কাটিয়া গেলে 
তাহাদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন, 

“সহরে যখন যে পড়ত! পড়ে, শীগ্গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে 
একজন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, একজন বেণে ও কারস্থও FIA 
দলে TULA ছুচারজন বড় বড় ঘরের মেরেমাহযও অন্ধকার থেকে আলোয় 
এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষরে 
বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও ছুরবস্থার সেবা CS লাগ্লেন। EIE! 
হুজুক রাস্তার চল্তি লঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো! করে শেষে অন্ধকার 
করে চলে গ্যালে|।”২ 

ডফ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের wet ডিসেম্বর ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইহার পর 
হইতে Qata উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা V2 হর না। হিন্দুধর্মের সংস্কার 
আরস্ত হইলে «ftus গ্রহণ বলিতে গেলে খুবই হ্রাস প্রাপ্ত হইল। 

(86৮১০ 
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hol 


রামযোহন প্রথম সত্যকার চিন্তার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাহার 
ধর্মচিন্তা একটি নৃতন ধর্মান্দোলনের প্রবর্তন করিল । বাস্তব-প্রয়োজন ও যুক্তিকে 
প্রাধান্য দিয়া সমাজশাসন বা শাপ্রবিধি অমান্য করিবার জন্য রামমোহনই প্রথম 
নির্দেশ দিলেন । সমসামরিক করানী রাষ্ট্রবিপ্রবের qu যে স্বাধিকারবাদ ছিল, 
রামিমোহনের চেষ্টার ভিতরেও ছিল সেই স্বাধিকারবাদের এক ভিন্নতর রূপ, 
শাস্থবিধি ও সযাজশাসন হইতে ব্যক্তির মুক্তির আকাজ্র!। রামমোহন নিজের 
জীবনে বে ব্যক্তিদ্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাকেই এক seals ও 
"reges ভিত্তির উপর জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে mum করিয়াছিলেন! 
“এজন্য প্রধানত একটি বিষয়ে BU অবলম্বন করিরাছিলেন__অভিস্থঙ্ম 
অধ্যাত্মবাদের সন্গ্যাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহাসাধন| হইতে জাতির মনকে 
মুক্ত করা; যাহা একট] অদ্ধাবশ্বান মাত্রে প্বসিত হইয়া জীবনকে Gow ও 
ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিরাছিল, এবং চারিত্রিক দুর্বলতা! বৃদ্ধি করিয়া জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছিল-_তাহার উচ্ছেদসাঁধন।”১ শাস্তরবিধির 
শাধিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিম্বাধীনতার যুক্তিবাদই রামযোহন-প্রবতিত যুগের ST | 

রামমোহনকে সমগ্রযুগের নায়ক বলা চলে না। তিনি একটি নৃতন যুগের 
স্ুচনামাত্র করিরাছিলেন। তিনি কোন মৌলিক মতবাদের প্রবর্তক নন। 
অনেক ভিত্তিহীন কিংবদন্তী রামমোহনের জীবনের চারিদিকে এক কুয়াশাজাল 
বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। 

এতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া রামমোহনের দলিলপত্র বিচার করিলে দেখা যায় 
যে, তিনি হুগলী জেলার রাধানগরে এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিয়া প্রথমে নিজগ্রামে বিষয়সম্পত্তির তত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। 'ত্রিশ বৎসর 
পর্যন্ত তাহার জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ভাব বা কর্মের সুচনা! দেখা যায় না। 
কার্ধব্যপদেশে মুশিদাবাদে থাকাকালীন ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ Dairy একেশ্বরবাদ 
বম্পকিত আরবী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহফাৎ-উল্যুয়াহ্‌হিদীন, প্রকাশ করেন বলিয়া 
মিন কলেট fain গিয়াছেন।২ তিনি ফার্সী ও সংস্কৃতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ 
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করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। ইহার পরে রংপুরে থাকাকালীন জন ডিগবী 
সাহেবের সঙ্গলাভে ইংরেজী শিক্ষা, হরিহরানন্দ তীর্ঘন্বামীর সাহচর্যে হিন্দু 
তন্রশাস্থাদি সম্বন্ধে Gln এবং মুসলমান মৌলবীদের সহিত আলোচনার ফলে 
yaman বিষয়ে তবলাভে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ১৮১৪ ga 
২০শে জুলাই রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস 
করিতে আসেন। এই সমর কলিকাতা ছিল মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী__এই 
তিনগ্রকার বিদ্াচর্চা ও সংস্কৃতির RTI এই কলিকাতাতেই রামমোহন 
এক নৃতন জগতের সন্ধান পাইলেন । মুমলমানী বিদ্যায় হিন্দুর পৌত্তলিকতার 
বিষয়ে তাঁহার মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
তাহা পুর্ণাবিকশিত হয়। 
রামমোহনের প্রথম বাঙ্গাল! রচনা বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে । 
ইহার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সত্তরটি মৌলিক বা অনুদিত Aer 
পুস্তিকা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন। ইহ! ছাড়া রামমোহন 
-ধব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন_ ত্রাঙ্মণ Gm (সেপ্টেম্বর ১৮২১ খ্ৰীষ্টাব্দ ), ‘সম্বাদ 
কৌমুদী’ (৪ ডিসেম্বর ১৮২১ Beit) ও নীরাৎ-উল-আখবার’ (১২ এপ্রিল 
১৮২২ ART) এই তিনখানি সংবাদপত্র প্রকাশ FATI ইহার মধ্যে 
প্রথমটি ইংরেজী-বাঙ্গালায়, দ্বিতীয়টি artes এবং তৃতীয়টি ফাসী ভাষায় 
প্রকাশিত হয়। 
রামমোহনের ধর্মমত-সন্ধে কোন আলোচনায় Ags হইবার পূর্বে একথা 
মনে রাখিতে হইবে যে, রামমোহন ছিলেন ভোগী পুরুষ এবং পুরাদস্তর 
এারিস্টোব্যাট | ধর্মপ্রচারক অর্থে আমরা যাহা বুঝি তাহা তিনি একেবারেই 
ছিলেন ali তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, একটা গোটা পাঠা খাইয়া 
ফেলিতেন এবং সুরাপানও করিতেন | শোনা যায় যে, বিলাতে ছুগ্ধপানের 
সথবিধা হইবে না বলিয়া তিনি দুইটি দুগ্ধবতী গাভী বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। 
তিনি নিজে অত্যন্ত সৌখীন ও বিলাসী লোক ছিলেন। তিনি সুখৈশ্বর্ধের মধ্যে 
কলিকাতায় থাকিতেন। ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কস রামযোহনের বাড়ীর 


উত্সবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 
“1823, May—The ot 
Rammohun Roy, a ri 


her evening we went toa party 
given by ch Bengallee baboo ; the 
8 
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grounds, which are extensive, were well illuminated, and 
excellent fire works displayed. 

In various rooms of the house nàch girls were dancing 
and singing.-...-- The style of singing was curious; at 
times the tones proceeded finely from their noses ; some of 
the airs were very pretty ; one ofthe women was Nickee, 
the Catalani of the East." ? 

নিকী সেকালের বিখ্যাত মুলমান বাঈজী। সেকালের ABS লোকের 
ন্যায় রামমোহন মুধলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিধান করিতেন। খ্রীষ্টান 
মুঘলমানদের সহিত পানাহার করিতেন বলিয়া শোনা যার। বাড়ীতে মুসলমানী 
খানা খাইতেন। তিনি পুত্রামাত্রায় বিষদী লোক ছিলেন। কোম্পানীর 
কর্মচারীদের টাকাকড়ি কর্জ দিতেন ও কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায় করিতেন। 
কিশোরীঠাদ মিত্রের মত বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা রামমোহনের সরকারী চাকরি 
করিয়া আখিক উন্নতির মূলে ঘুষ লওয়ার ইন্দিত করিয়াছেন। “ক্যালকাটা 
রিভিযু'তে কিশোরীটাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

‘By serving in this capacity [ Dewan ], he is said to 
have realised as much money as enabled him to become a 
Zemindar with an income of Rs. “ten thousand a year." 
If this assertion be true, it must raise in the mind a strong 
suspicion of the moral character of this extraordinary 
man’? 

কে. এগ. ম্যাকভোনাল্ড, বলিয়াছেন, 

"During the ten years he was Dewan he is said to have 
saved so much money as to enable him to purchase an 
estate worth 2 1,000 a year, or 1,000 Rs. a month a matter 


>| Fanny Parkes: Wanderings of a Pilgrim, in search of the 
picturesque during four-and-twenty years in the east; with Revela- 
tions of life in the Zenana, Vol. I: London 1850: pages 29-30. 


21 Calcutta Review, Vol. IV, no. VIII: Page 364. 
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which is not supposed to add to his fame. Unlike Solomon, 
he seems to have made the acquisition and retention of 
wealth an object of life, not second even to that of 


wisdom”’.® 


৬ই এপ্রিল ১৮২২ Qima ‘সমাচার wer ধর্মপংস্থাপনাকাজ্জী-প্রেরিত 
চারি প্রশ্ন মুদ্রিত হইলে রামমোহন চারি প্রশ্নের উত্তর লিখেন। ইহার পর 
ধর্মস্থাপনাকাজ্ীর ছদ্মনামে নন্দলাল ঠাকুর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে "পাষগুপীড়নে'র এক 
স্থানে লিখেন, 

“কিন্ত নগরান্তবাসীর অদ্যাপি ঘবনীগমনের চিহ্নপ্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, 
নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের wal পতাকা রোপণ করিয়াছেন।”২ 

রামযোহন-রচনাবলীর কোথাও যবনীগমনকে অস্বীকার করা হয় নাই। 

রামমোহনের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া তাহার 
ধর্মমতের আলোচনা করিলে Stata সত্য রূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে, 
কেননা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র তাহার চিন্তা ও মতামতকে 


প্রভাবিত করে। 
পূর্বেই বলিয়াছি রামমোহনের শ্রেঠ পরিচয় হইতেছে তিনি যুক্তিবাদী 


সংস্কারক p রামমোহন একটি যুক্তি-সম্মত ধর্ম দেশবাসীর ws রচনা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাঁহার একেশ্বরবাদের মধ্যে লৌকিক কল্যাণ চিন্তাই মুখ্য 
ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাতির উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যক্ষকে 
স্বীকার করিয়া মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা করিতে হইবে, "eene করিতে 
হইবে। রামমোহন ভক্তভাগবতশ্রেণীর ধামিক ছিলেন al! রামমোহন 
যুক্তিবাদী নীতিবাদী ধর্মপ্রণেতা। তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাই সকল প্রকার কুগংস্কারের বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন 
বিদ্রোহঘোষণা। 

নিষ্ঠুর সতীদাহপ্রথা-নিবারণের জন্য রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। 
diss ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ (নভেম্বর ১৮১৮ dew) 


Macdonald: Rajah Ram Mohun Roy, The Bengali 


>| Rev. K. S. 
Religious Reformer : Calcutta 1879: Page 5. 
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সম্বন্ধে ২৬শে ডিসেম্বর ১৮১৮ শ্রষ্টাবের শ্রীরামপুরের সাপ্তাহিক ‘সমাচার দর্পণ 
লেখেন, “সহমরণ।-_কলিকাতার Age রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক 
কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিরাছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্ত 
স্থল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া 
যায় না।”১ 

এই পুস্তকথানি ১৮১৮ Aa বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র “বাঙ্গাল 
গেজেটি'তে ties হয় । ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’ 
কালাচাদ qaa আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশের বিধায়ক নিষেধের সম্বাদ-এর 
প্রত্যু্তরে লিখিত ও ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 

রামমোহনের সহমরণ বিপ্র ও মুগ্ধবোধ ছাত্র নামে ছুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে 
লিখিত e ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে 
রামমোহন লিখিয়াছেন, 

“যেহেতু শ্রুতি, স্থৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সৰ্বশান্তে নিন্দিত যে স্বর্গকামনা, 
এমত কামনাবিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্যধর্ম যাহাতে নিাম কর্মের অনুষ্ঠান ছার! 
চিততশুদ্ধি eal মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ট করিয়া কথন 

 শর্বপ্রকারে অগ্রাহ্‌ ও পূর্ব ২ আচার্ধের এবং গ্রস্থকারের মতবিরুদ্ধ হয় I” 

এই চিন্তাও রামযোহনের মৌলিক নহে । সহমরণ যে শাস্সন্মত নহে, এই 
মত এদেশের একজন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ Aya বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর . 
দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অন্থরোধে ব্যক্ত করেন। তাহার 
মূল সংস্কৃতপাতি পাওয়া না গেলেও ১৮১৯ শ্ীষ্টাব্ের অক্টোবর সংখ্যা ত্রৈমাসিক 
‘ফ্রেণ্ড অব Shea? পত্রে তাহার মতের সংক্ষিগুসার প্রকাশিত হয়। বিলাত 
হইতে প্রকাশিত “Some Remarks in vindication of the Resolu- 
tion passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing 
the Practice of Female Sacrifices in India” গ্রন্থে মৃত্যুপ্তয়ের এই 
মত রামমোহন উদ্ধত করিয়াছেন। ১৮২৯ BITA obi ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম 

১। qami বন্্যেপাধ্যায় £ রামমোহন রায়, পরিবর্ধিত চতুর্থ সং £ কলিকাতা ১৯৪৬ £ 
Er be 
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uua RENS gi. mm cmt t t 


ধর্মান্দোলন ৫৩ 
cafes এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া রামমোহনের আন্দোলনকে 
জয়যুক্ত করেন। 

রামমোহন বুঝিয়া ছিলেন, জাতির কুসংস্কার দূর করিতে হইলে পাশ্চাত্যের 
জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া 
১৮২৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তিনি লর্ড আমহাস্টকে একখানি দীর্ঘপত্র লেখেন। 
ওঁ পত্রের একস্থলে লিখিত আছে, 


"Neither can such improvement arise from 
speculations as the following, which are the themes 
suggested by the Vedant :—In what manner is the soul 
absorbed into the deity ? What relation does it bear to the 
divine essence? Nor will youths be fitted to be better 
members of society by the Vedantic doctrines, which teach 
them to believe that all visible things have no real 
existence ; that as father, brother, etc. have no actual 


entirety, they consequently deserve no real affection, and 


such 


therefore the sooner we escape from them and leave the 


world the better".? 

পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে হেদুয়া spesa 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আযাংলো-হিন্দু স্থল নামে একটি ইংরেজী FA ১৮২২ খ্রীষ্টান 
স্থাপন করেন। শুধু তাহাই নছে। AA ডফের স্কুলের জন্য চিৎপুর রোডের উপর 
তাঁহার ব্রহ্মমভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় তিনি we সাহেবকে ছাড়িয়া 
দেন। এই স্থূল ১৮৩০ Aira ১৩ই জুলাই খোলা হয় এবং রামমোহন নিজে 
ছাত্র সংগ্রহ করেন। 

রামমোহন কৌলীন্ঘপ্রথাজনিত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
লেখনী চালনা করেন। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন এবং দেশব্যাপী 


কুসংস্কার পদদলিত করিয়া সর্বপ্রথম বিলাতযাত্রা করেন। বাঙ্গালীর শারীরিক 
শক্তিবৃদ্ধির জন্ত তিনি মাংসাহারের নির্দেশ দেন। সকলের নিন্দাকে wes 
sates sien Aa 


> \Jatindra Kumar Majumdar : 
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করিয়া তিনি অজ্ঞাতকুলশীল রাজারামকে পুত্র হিসাবে পালন করিয়াছিলেন। 
রাজারামকে মিঃ ডিক হরিদ্বারের এক মেলায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন এবং বিলাত 
যাইবার পূর্বে এ বালককে রামমোহনের কাছে রাখিয়া যান।» অনেকের মতে 
রাজারাম রামমোহনের শৈববিবাহের মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। এই 
বিবাহের ফলে এক FINS জন্মগ্রহণ করে এবং হুগলীতে এক AEE মুশলমানের 
সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। দ্বিজরাজের খেদোক্তি ১৮৩০ ances ৪ঠা ও 
E? নভেম্বর ‘সমাচার চন্দরিকা'য় প্রকাশিত হয়। উহার একস্থলে আছে, 


“ববনী প্রয়িসী গর্ভে স্থপুত্র জন্মিল। 
রাজা নাম দিন তার নিকটে রহিল ॥ 


ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনী রমণী i 
পরম সুন্দরী তিনি স্ুপ্রিয়বাদিনী ॥ 
তার গর্ভে জন্মে এক সুলক্ষণা কন্যা! | 
আমার নয়ন তার! রূপেগুণে ধন্য ॥২ 


রামমোহনের সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন | 

রামমোহন ছিলেন একেখরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী । এক সর্বজনীন 
ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনই তাহার মতে প্রকৃত ধর্ম fus 
তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্মকে জাতীয় আকারে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই 
জন্য তিনি হিন্দুশান্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে ব্র্জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, 
Af শাঙ্কাদি অবলম্বন করিয়া খীষ্টানদের মধ্যে এক ঈশ্বরের বাণী শুনাইয়াছেন, 
আবার মুযলমানশাস্্ মন্থন করিয়া একেশ্বরের কথা বলিয়াছেন। খ্রী্টধর্মকে অন্যান্য 
ধর্মমত অপেক্ষা নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতির উন্নতির অনুকূল 
বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং সেমীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেও তিনি 
রামপ্যসংস্কার বর্জন করিতে পারেন নাই। পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট Bate তাহার 
প্রভাব স্বীকার না করিয়! তিনি নিজের মতের সপক্ষে বেদান্ত উপনিষদ্‌ হইতে 

>l Mary Carpenter: The Last Days in England of the Raja 
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প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। রামমোহন নিজেকে পুরাপুরি 
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেন। পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়া 
রামমোহন ও অন্যান্য সকল ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে রামমোহন 
কলিকাতায় নিজ ব্যয়ে হিন্দুপ্রথান্থযায়ী পিতার শ্রাদ্ধ করেন। 'পাষণ্ডপীড়ন’ 
গ্রন্থে ধর্মপংস্থাপনাকাজ্ফীর উক্তিতে রামমোহনের ধর্মে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিরপ 
কর্মকাণ্ডের আভাস পাওয়া যায়। 

“দেখ, ধর্মের নাম শ্রবণমাত্রেই এতাদৃশ দুর্দান্ত ছুজীবেরা সম্প্রতি পিতৃমাতৃ- 
শ্রান্ধাদিরূপ কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়াছে, যে দুর্জাব পূর্বে অনেক অবোধ জীবকে 
অসছৃপদেশ দারা মুক্তিকারণগ্গাদিতে অভক্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া অট্রালিকোপরি 
দিব্যাসনে অপূর্ব তবজ্ঞানে প্রাণ বিয়োগপূর্বক অপূর্ব সুখ সম্ভোগস্থানে প্রস্থান 


করাইয়াছেন*"*”১ 
মৃত্যুকালেও রামমোহন দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। 


মেরী কার্পেন্টার লিখিয়াছেন, 
“His family was Brahminical, of high respectability ; 
and, of course, he was a Brahmin by birth. After his death 


the thread of his caste was seen round him, passing over 
his left shoulder and under his right”.* 
মোহিতলাল বলিয়াছেন, 
“এইখানেই তাঁহার ‘ভাবের ঘরে’ চুরি ছিল; তিনি ভিতরে যাহা 
বুঝিয়াছিলেন, বাইরে তাহা খোলাখুলি স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন al ^ 
যুক্তিবাদী রামমোহন শব্বরাচার্ধের CUT অন্তনিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক 


ব্ৰহ্মতত্ব ও ব্রন্মোপাসনার উপদেশ প্রচার করেন। তাহার “বেদাস্তগ্রস্থণ ১৮১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এবং ‘AMSAT ১৮১৬ dices জানুয়ারী মাসে প্রচারিত হয়। “কিন্ত 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রকাশিত vases পৃ ২৬ 
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৫৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


যে stat কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই ধর্মগত 
বিশ্বাসের a, নীরস দর্শনশান্তের am নয়।”> 

রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মন বৈষ্ণবধর্মাচারকে cm করিতে পারে নাই। 
“গোস্বামীর সহিত বিচার গ্রন্থে (১৮১৮ Sip) তিনি বৈষ্ণবধৰ্মকে নির্মমভাবে 
আক্রমণ করিয়াছেন। 

“See গোপীদিগ্যের বন্ধ হরণপূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোগীদের প্রতি 
কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে 
তোমরা স্থাস্তবদনে আমার নিকট এরূপ বিবন্ধে আসিয়া qu গ্রহণ কর। নৃত্যের 
দ্বারা ছলিতেছে A Rea তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই 

eee Sacer গণ্দেশে অর্পন করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ 
হইতে শ্রীষ্চচবিত তাল গ্রহণ করিতেন। বেদান্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ 
"CSS অর্থ এই সকল সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ 
করিয়া কেন না বিচার করেন।”২ 

কিন্তু রামমোহন wae উপাসনার প্রতি মূল্য আরোপ করিয়াছেন। 
“যেহেতু ভ্রহ্মজিজ্ঞাসারহিত ব্যক্তিদের das CAS উপাসনার etal কলিতে 
feels হইলে পরে ব্রশ্বজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।৮৩ 

বৈষ্ণবধৰ্মকে কটাক্ষ করিয়া রামমোহন চারিপ্রশ্ের উত্তর’ (১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ ) 
গ্রন্থে লিথিয়াছেন, 

“নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার orite প্রায় অর্ধদও ব্যয় হয় ও ভুরি কাল 
হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শীষ্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জাতিবর্গ পর্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্বদা এই 
ভাব দেখান বেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহতে কেবল 


দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে TITS বিনা 
আহার হয় না।৮5 


১। হশীলকুমার দে ঃ নানানিবন্ধ 2 কলিকাতা ১৯৫৪ 2 
২। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড সাহিত্য পরিষদ সং কলিকাতা ১৯৫২ £ Jao 
৩। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড = কলিকাতা! ১৯৫২ ৫ পৃ es 
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১০৯, 


ধর্মান্দোলন ৫৭ 


রামমোহন শৈববিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন | তিনি বলিয়াছেন, 

“বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্রী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমতৃ 
নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার 
কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্ধান্গভাগিনী TD হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের 
দ্বার| গৃহীত যে স্বী সে পত্রীরূপে গ্রাহ্‌ কেন না হয় ?*+ 

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে রামমোহন শৈব মতে এক যবনীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। এই শৈব বিবাহের পত্নী রঙ্গপুর হইতে চার মাইল দূরবর্তী 
তাক্ফাট্বাসিনী ছিলেন ।২ এবিষয়ে মতদৈধ আছে। 

রামমোহন তান্ত্রিক মনৌভাবাপন্ন ছিলেন। পালপাড়ানিবাসী নন্দকুমার 
Raan, পরে যিনি তান্ত্রিক সাধনা করিয়া! হরিহ্রানন্দনাথ তীরঘস্বামী কুলাবধুত 
নামে পরিচিত হন, তীহাকে সংস্কৃত শাস্বাদি অধ্যয়ন করান এবং তাহার 
সাহচর্ষে তিনি তান্ত্রিক মতে Wig হন। রামমোহনের তান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি 
ইন্দিত করিয়া ধর্মসংস্থাপনাকাজ্কী বলিয়াছেন, 

“-....-এক্ষণে .ভাক্ততত্্ঞানী মহাশয়দিগের নিগুঢ় শান্ত দর্শন করিলাম, C 
নিগৃঢ «tica নির্ভর করিয়া তাহারা শৈববিবাহ, যবনীগমন ও স্বরাপানাদি অনেক 
সংকর্মের অনুষ্ঠান এবং BATS, বরাহতুণ্ড whe ও Foie ভোজন করিয়া 
থাকেন I^? 

রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। তাহার এই মত নূতন নহে। 
১৮০০ Spic রামরাম বন্ধ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞানোদয়’ নামক পুস্তিকা 
রচন! করেন। 

খ্রীষ্টান aia রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি fax 
ঈশ্রবাদকে কোন ভাবেই সমর্থন করেন নাই। খ্রীষ্টান iata হইতে উক্তি 
সংগ্রহ করিয়! তিনি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে "The Precepts of Jesus, the Guide 
to Peace and Happiness’ নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের 


১। রামমোহন গ্রস্থাবলী ৬ঠ qo: কলিকাত। ১৯৪৫৪ পৃ১৯ 
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কলিকাতা, প্রকাশকাল নাই £ পৃ ৩৪ 
৩। রামমোহন গরস্থাবলী eb খণ্ড s কলিকাতা ১৯৪৫ £ পৃ ৫৬ 


৫৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। ত্রৈমাসিক ‘ore অব ইত়্া'র ১৮২০ Jota 
সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ডাঃ মার্শম্যান তাহাকে আক্রমণ করেন। ইহার উত্তরস্বরূপ 
তিনি তিনখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করেন := 

(১) ‘An Appeal to the Christian Public, in Defence of 
the Precepts of Jesus’ (১৮২০ খ্ৰীষ্টাব্দ ), (২) ‘Second Appeal to 
the Christian Public, in Defence of the Precepts of Jesus’ 
(১৮২১ Saiz ) এবং (৩) ‘Final Appeal to the Christian Public 
in Defence of the Precepts of Jesus’ ( ১৮২৩ Maiq) 1 মার্শম্যান 
রামমোহনের ‘Final Appeal to the Christian Public in Defence 
of the Precepts of Jesus? পুস্তকের সমালোচনা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
সংখ্যা Gee অব ইণ্ডিয়া’তে করিয়াছিলেন | 

মিশনরীদের উদ্দেশ্যে রামমোহন লিখিয়াছেন, 

“রিশুধি-কে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র 
সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। RIRE কখন কখন মন্ুযোর পুত্র কহেন 
অথচ কোনো মনুষ্য তাহার পিতা ছিল না। 

ঈশ্বর এক কহেন অথচ কহেন পিতা! ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, গোষ্ট ঈশ্বর ৷”? 

রামমোহন Bch একত্ববাদ প্রচার করিবার uy ১৮২১ খী্টাবে "essa 
শামক সংবাদপত্রের অফিসবাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি 
( Unitarian Society ) নামক এক সভ৷ সংস্থাপন করেন। এখানে শ্বীগীয় 
মতাঙ্ছসারে উপাসনা হইত। এই সভার প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনার ব্যাপারে পানী 
আযাভাম প্রধান সহায়ক ছিলেন। 


ইহার পূর্বে IERA আলোচনার জন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আত্মীয় সভা নামে 


একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার শান্বীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং 
THM হইত। এই সভায় ধর্মমত সম্বন্ধে তুমুল দলাদলি হয় বলিয়া সভা বন্ধ 
হইয়া যায়। i 


রামমোহনের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি বিশেষ সাফল্যের সহিত অগ্রসর 
হইতে পারিল না। তাই তিনি ব্রঙ্গোপাসনার জন্য জোড়ার্সীকো, চিৎপুর 
নট e Coralie 
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রোডের উপর কমললোচন Fea একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া একটি নৃতন সভা 
১৮২৮ গ্রীষটাবে স্থাপন করেন। এই উপাসনা সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ 
Aa ২গশে অগস্ট । ইহার নামকরণ হয়- ত্রাঙ্মমাজ। লোকে তৎকালে 
ইহাকে ব্রহ্ষভা বলিত | 

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে স্টা পর্যন্ত সভা চলিত। বাওজী নামে 
একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উত্সবানন্দ-বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্‌ পাঠ করিয়া 
শুনাইতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী সন্দীত করিতেন ও গোলাম আব্বাস নামে একজন 
মুমলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। ১৮৩০ ABITA ২৩শে জানুয়ারী জোড়াসাকোয় 
সমাজের নিজস্ব বাড়ীতে যখন সমাজের কাজ আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধনের সময় 
মণ্টগোমারি মার্টিন উপস্থিত ছিলেন। ইহার প্রধান আচার্য হন হরিহ্রানন্দ 
Shut ভাতা রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ। এই সভায় হিন্দু মুনলমান Beta সকল 
সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনা করিতে পারিত। 

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, । 

রাজনারায়ণবাবু Stata পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় 
বিলাত যাইবার পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে 
করিবেন। কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।”১ এই উক্তির 
ইঙ্গিত wei তাহার ব্রদ্মণভা কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মমমাজ ছিল 
aii কুত্রাং তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে কখনই ত্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা যার 
না। একেশ্বর ব্রহ্মবাদী হইলেও আসলে তিনি যুক্তিবাদী দার্শনিক । ইংরেজ 
জাতির প্রতি আস্থা, তাহাদের সদাশয়তার উপর বিশ্বাস রামমোহনের ছিল। 
তাহার চিন্তা অনেক পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষার ফল এবং হিন্দুশান্ত্রের ব্যাখ্যাও 
বহু পরিমাণে এ ফল-প্রস্থত। 

রামমোহন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তি 
সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র। কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় 
যে দার্শনিক অন্ুশীলনকে Study of Comparative Rel 
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নি যুগোপযোগী একটা ধর্মমত 
তিনি স্থাপন করেন TÈ | 
igion বলা 33, 


৬০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ক্যালকাটা Rere .কিশোরীচাদ মিত্র রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে গিয়| বলিয়াছেন, 

“All speculations, as to his belief in the abstract truth 
of any religion, founded on his advocacy of certain doctrines 
connected with it, or his attendance at its place of worship, 
are obviously futile, For Rammohun Roy was a religious 
Benthamite, and estimated the different creeds existing in 
the world, not according to his notion of their truth, 


falsehood, but by his notion of their utility ; according 
their tendency, in his view, 


or 
to 
to promote the maximization 


of human happiness, and the minimization of human 


misery.” > 


রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্ষসমাজ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল রামযোহনের 
প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মমমাজের সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই জন্য পরবর্তী- 
কালে ব্রাহ্মমাজের যে রূপ দেখা যায় রাষমোহনকে সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক 
বলা যায় ন|। রামমোহনের চিরজীবনের সকল সাধনার ফল তাহার ব্রন্মোপাসন|। 
এই ব্রম্মোপাসনাকে তাহার প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক ত্রাঙ্গসমাজের মধ্য দিয়] 
তিনি দেশবাসীকে দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বত্রাহ্মমমাজে এই ব্ৰহ্মোপাসনা 
গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু যে ভাবে Se এবং ব্রদ্মোপাসনার ক্ষেত্রে 
নানা মত ও পথ স্বীকৃত ও অনুস্থত হইয়াছিল, রামমোহন সে ভাবে সে গকল 
বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ 
রামমোহন যখন তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণের 
জন্য স্বীকৃত হইলেন না, তখন ব্ৰাহ্মসমাজ তাহাকে স্বীকৃতি দান করিয়া একেবারে 
পুরোভাগে স্থাপন করিল। বেদান্ত-প্রতিপান্ ধর্মকে বিধির মত গ্রহণ করিয়া! 


একদল লোককে লইয়া নূতন ধর্মসশ্্রদায় গঠন করিবার কোন চেষ্টাই রামযোহন 
করেন নাই। 


‘ক্যালকাটা রিভিয়'তে "The Last Days in England’ of the 


Se EEL, 


>1 Calcutta Review, Vol, IV, No. VIII: page 388. 
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Raja Rammohun Roy’ ( মেরী কার্পেন্টার লিখিত ) গ্রন্থের সমালোচনা 
aaa কিশোরীটার মিত্র লিখিয়াছেন, 

“Tt is therefore manifest that what Rammohun Roy 
wanted was not unity of creed or the creation of a separate 
religious community like that of the Brahmos, but to 
spread monotheistic worship, to establish a universal church 
where all classes of people,— Hindus, Mehomedans, and 
Christians,—would be all alike welcome to unite in tne ; 
worship of their supreme and common Father". 

রামমোহন রায়ের পরে ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের যাহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন 
তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং অক্ষয়কুমার দত্তই প্রধান। 
এই যুগের শেষের দিকে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে বরাঙ্গধর্মান্দৌলনের মধ্যে এক 
নূতন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্্ সমস্ত বিষয়কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া ত্রাহ্মধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রগতিশীল 
arcu সহিত আদি বা কলিকাতা ত্রাঙ্মসমাজের বিবাদ ww হয়। ইহার 
ফলে পরিশেষে ১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর উন্নতিশীল ত্রাঙ্মদের এক সভাতে 
ভারতবর্ষীয় ্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হয়। 

রামমোহন রায়ের ভারতত্যাগের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম 
সমাজে যোগদানের কাল পর্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই ত্রাহ্মধর্মের দীপশিখাকে 


নানা বাঞ্চার আক্রমণ হইতে AACS বাচাইয়া রাখিয়াছিলেন। 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ( ১৮১৭১৯০৫) এই যুগের ত্রা্মধর্মান্দোলনের একজন 


প্রধান পুরুষ | 
দেবেন্দ্রনাথ 
তৎকালীন ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ 
Mia ডিসেম্বর মাসে সর্বতত্দীপিকা নামে এ 
সভায় ধর্মালোচনাও হইবে বলিয়া স্থির হয়। 
হিন্দু এসোসিয়েশন নামক বিতর্কসভা ১৮৩০ Deter 


আযাংলো-হিন্দস্থলের ছাত্র ছিলেন। আংলো-হিন্দুক্কলের 
“গৌড়ীয় ভাষার উত্তম রূপে wea ১৮৩২; 
কটি সভা স্থাপন করেন। এই 
ইহার পূর্বে আযাংলো ইণ্ডিয়ান 
হিন্দু কলেজ ও AAT 
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স্থলের ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া আযাংলো-হিন্দুস্থলের ছাত্রগণ কর্তৃক 
স্থাপিত হয়। এই বিতর্কপভার ধর্মবিষয়ে আলোচনার কথা ছিল না। 
সর্বতত্বনীপিকা-স্থাপনের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত zx | 

“১৭৫৪ শকের (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ ) ১৭ পৌষ রবিবার fira] প্রায় দুই প্রহর এক 
ঘণ্টা সময়ে শিমলা সংলগ্ন A রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্থল নামক 
বিদ্যালয়ে সর্বতত্বদীপিকা নারী সভা সংস্থাপিতা হইল 1... 

অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মবিবয়ে 
আলোচনা করা কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্ত পশ্চাৎ 
সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে ।”> 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় যথাক্রমে এই সভার সম্পাদক ও 
সভাপতি নির্বাচিত হন। দুঃখের বিষয় পরবর্তী অধিবেশনাদি সম্বন্ধে কোন তথ্য 
পাওয়া যায় না। 

দেবেশ্রনাথের ধর্মভাবের উন্মেষ হইয়াছিল প্রথমে রামমোহনের সংস্পর্শেই। 
পৌত্তলিকতাকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময় 
একদিন সহসা একটি সংস্কতপুস্তকের পাতা তাহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া! যায়। 
BRATS HEAT সেই পাতা ধরিলেন। কেহই যখন ওঁ পাতায় লিখিত 
গ্লোকগুলির অর্থ করিতে পারিল না, তখন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্ধের পরামর্শে রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল। বিগ্তাবাগীখ ও পাতায় লিখিত ঈশোপনিষদের 
শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিলে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ 
বিগ্যাবাগীশের নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, ও he উপনিষদ এবং অন্থান্ত 
পণ্ডিতের সাহায্যে আর ছয় উপনিষদ্‌ পাঠ করিলেন।২ যখন উপনিষদে 
দেবেন্্রনাথের বিশেষ অধিকার হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন 
তাহার জ্ঞান ক্রমে উজ্জল হইতে লাগিল, তখন সেই সত্যধর্ম প্রচার করিবার 
জন্য তাহার মনে প্রবল ইচ্ছা জম্মিল। SHIT প্রচার করিবার wy 
দেবেন্দ্রনাথ “তত্রঞ্জিনী” সভা স্থাপন করিলেন |o এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে 


১। ব্রজেন্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৩৩ 
2৮৬77 


২। AnA দেবেন্দনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী সতীণচন্ত্র চক্রবর্তী সম্পাদিত তৃতীয় সং ঃ 
কলিকাতা! ১৯২৭ £ পৃ ৬২ 


ধর্মান্দোলন de 


আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সভার নাম পরিবর্তন করিয়া “তত্ববোধিনী” নাম 
রাখিলেন। ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯ ) রবিবার FE- 
পক্ষীর চতুর্দশী তিথিতে এই তত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হর P 

যদিও দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর কাছে পড়েন নাই, তথাপি তিনি The 
Society for the Acquisition of General Knowledge«q সভ্য 
ছিলেন। এই সভার অনেকে পরে তন্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এই 
সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য 
ব্ৰহ্মবিষ্যার প্রচার ।”২ 

প্রথম দিনে ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল দশ জন মাত্র । ক্রমশ ইহার সভ্যসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে দেবেন্দ্রনাথের সহিত 
পরিচিত করাইয়া! দেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। মাসের 
প্রথম রবিবার রাত্রিকালে সভার অধিবেশন হইত এবং বিদ্যাবাগীশ সভায় 
আচার্ষের আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতেন। তৃতীয় বৎসরে এই তত্ববোধিনী 
সভার প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন ES | 

এই সাংবৎসরিক সভা হইয়া গেলে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্সমাজে 
যোগদান করেন। তত্ববোধিনী সভাকে দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্মপমাজের সহিত qe 
করিয়া দিলেন। নির্ধারিত হইল যে, তত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্বাবধান 
করিবে। 
রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মমমাজে পৌত্তলিকতার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। 
দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৬ শকের ( ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) ২৬শে বৈশাখ ব্রাহ্ষদমাজে প্রদত্ত 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 

«১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ) দ্বাদশ বর পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন 
আমার প্রথম যোগ হয়, তখন দেখিলাম_সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ 


বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন; 


হইতেছে, 
q রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন 


কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র TTT 


SR AUT 4৮ 
১। প্রীমনহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের aude £ পৃ ৬৪ 


RI এ tase 
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করিতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম যে ব্রাঙ্ষমমাজের বেদি হইতে 
পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া! ধর্ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে । তিনি সেই অবধি উক্ত কর্ম 
হইতে অবস্থত হইলেন D 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ত্রাহ্মঘমাজে যোগদানের কাল পর্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই ব্রাঙ্গমমাজকে বীচাইয়! 
রাখিয়াছিলেন। ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্দের ২:শে অগন্ট রামমোহন চিৎপুর cites 
কমললোচন বস্তুর বাড়ী ভাড়া লইয়া ব্রাক্মসমাজ স্থাপন করেন। তাহাতে 
রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশ যে ব্যাখ্যান দেন তাহাতে তিনি "apps! নামটি ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাবের ৬ই জুন ত্রাঙ্ষঘমাজের ভমিক্রয়ের কবালা- 
পত্রে Sate কথাটি ব্যবহৃত হয়। হয়ত Cap শব্দটি তখন পরিচিত 
ছিল না «femi 'ব্রাহ্মমমাজে'র স্থলে 'ব্রহ্মপমাজ’ লেখা হইয়াছিল। তদানীন্তন 
সংবাদপত্রগুলিতে Swe, 'ব্রাহ্মসভা” ব্রদ্ষঘমাজ, ইত্যাদি নাম পাওয়া 
গেলেও রামমোহন ১৮২৮ খ্রষ্টাব্দেই “ত্রাহ্মমমাজ’ নামকরণ করিয়াছিলেন এরূপ 
মনে করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র ব্রন্মের উপাসক-অর্থে 
মান্থুষের বিশেষণরূপে রামযোহনই "apa! শব্দটিকে ব্যবহার করেন। 
রামমোহনের অনুবর্তা ব্যক্তিগণ যে ব্রহ্মোপাসক Val ও প্রতিমা্ি পূজা হইতে 
বিরত হইয়া aru? এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হইবেন হয়ত এ কল্পনা রামমোহনের 
ছিল। ব্রান্গধর্ম-গ্রহণের প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা ও ব্রত প্রবর্তন করিয়! দেবেন্দ্রনাথ 
রামমৌহনের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ 
্রান্মমমাজে যোগদান করিয়া ইহার কার্ধপরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। 
ইহার এক বৎসর পরে তিনি বিধিপূর্বক ait গ্রহণের জন্য আকাজ্ফিত Bey] 
তাহার উপযোগী একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন ও ২০ জন সঙ্গীসহ তাহা 
পাঠ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট amas গ্রহণ করেন। 
এইভাবে যাহার! aaia আসিতেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ পূর্বক "ap" এই নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়া Spee’ নামে 
একটি ধর্মসম্প্রদায় wf করিলেন। এইভাবেই সত্যকার sepu বা ব্রাহ্ম 


>l প্রধান আচার্য £ঃ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (কলিকাতা, 
প্রকাশ কাল নাই)? পৃ ১৮-৯ 
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সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচন! করা হইবে। শুধু 
এই কথা মনে রাখিতে হইবে A, ব্রাহ্মমমাজ হইতেই ব্রাহ্ম নাম fus হয়। 
‘are? নামটি রামমোহনের সময় স্ষ্ট হয় নাই। তাহার সময়ে তীহীর 
প্রবতিত ধর্ম “বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম, নামে অভিহিত হইত। সম্ভবত 
দেবেন্দ্রনাথের ত্রাঙ্মমমাজে যোগদানের পর "IS কথাটি খুবই প্রচলিত হইয়া 
উঠে এবং রামমোহন-প্রবতিত ধর্মের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে ‘staal বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে থাকে | এমনও হইতে পারে যে 'ত্রাহ্মধর্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথের 
দ্বারা স্থষ্ট হইয়াছিল | 
দেবেন্দ্রনাথ Spat বলিতে ত্রাঙ্গের অবশ্য প্রতিপালনীয় uem মনে 
করিতেন। সমস্ত জীবনের জন্য কতকগুলি বিধি ও নিষেধাত্মক সঙ্কল্পের ছার! 
নিজেকে আবদ্ধ করা এই অর্থ তিনি ধর্ম” কথাটি দ্বারা! বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
বিধিপূর্বক আচার্ধের নিকটে গিয়া এরূপ ara গ্রহণকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কর! 
বলিয়াছেন | ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্বের ২৮শে মে তত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে 
“বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম” এই দীর্ঘ নামের স্থলে ‘are? এই সংক্ষিপ্ত নাম 
অবলম্বন করা হইবে এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল! ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ 
"apa গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ( ১৮৫০ ) প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন।+ 
এই গ্রস্থরচনার বিস্তৃত বিবরণ দেবেন্দ্রনাথ তাহার ' আত্মচরিতে দিয়াছেন i 
এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে |! 
তন্ববোধিনী সভা অন্পকালের মধ্যেই ইংরেজীশিক্ষিত কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের 
মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবববোধিনী সভার উদ্দেশ্যকে কার্ষে পরিণত 
করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তিনটি উপায় অবলম্বন করেন__ (>) তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, (২) তববোধিনী পাঠশালা, এবং (৩) “TH প্রণয়ন ও প্রচার। 
‘তত্ববোধিনী পত্রিকা’র প্রকাশের কারণ-সঘন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
“আমি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্যস্থত্রে পরস্পর 
বিচ্ছিন্রভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় 
উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহী অবগত 
Fy aped a brin আবার সহ ১৮৫২ খ্ৰষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বতরীক্ষরে মুদ্রিত 
সংস্কৃত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১:৮4-॥* এবং অনুবাদ অংশের পৃষ্টা সংখ্যা rotle) বঙ্গীয় 
। সাহিত্য পরিষদে এই গ্রন্থের এক কপি আছে। 


৫ 
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নহেন। বিশেষতঃ states বিদ্ভাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে 
পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক | আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় 
্র্ঙ্ঞান বিস্তারউদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক | 
GTS, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রশোবনের সহায়তা 
করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক ; আমি এইরূপ 
চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে (১৮৪৩ HR) তরবোধিনী পত্রিকা প্রচারের 
TA করি। 

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক । সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই 
রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাহাকে 
মনোনীত করিলাম । তাহার রচনাতেও গুণ ও দোষ ছুইই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর | 
আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-ভূট-মপ্তিত ন্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী 
সম্যাগীর প্রশংসা করিরাছিলেন। কিন্ত চিহ্ধধারী বহিঃ-সন্যাস আমার মত- 
বিরুদ্ধ ৷--.--.ফলতঃ, আমি তাহার gig লোককে পাইয়| তত্ববোধিনী পত্রিকার 
আশান্গরূপ উন্নতি করি।-.....বেদবেদান্ত ও পরত্রন্মের উপাসনা প্রচার করা 
আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে স্থসিদ্ধ হইল |”? 

তিন্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ-নির্বাচনের ভার একটি 
রন্বকমিটির উপর অপিত হয়। ইহাকে পেপার-কমিটি বলিত। দেবেন্দ্রনাথ 
: এই পেপার-কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
বিদ্যাসাগর, রাজনারারণ xu, INFE I7, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষী 
্রন্থকমিটির সদশ্ত হন | 

ক্রমে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে ধর্মপ্রচার করিতে চাহিতেছেন, 
‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” সেইভাবে সাহায্য করিতেছে না। সেই জন্য "ys eI 
2৭9৫ শকের ২৬শে ফাল্গুন (১৮৫৪, মার্চ) রাজনারায়ণ বন্থকে এক পত্রে 
দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, 

“ক্রমাগত তোমার পত্র পাইয়া সস্তোষ লাভ করিতেছি। বিশেষতঃ 
গতবারের মেদিনীপুরের ত্রাঙ্মমাজের বক্তৃতা পাইয়া! এবং আমার বান্ধবমগ্ডলীর 


> Sif দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ পৃ ৭৫-৭৭ 
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মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ববোধিনী 
সভার গ্ন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন 
abi কতগুলান নাস্তিক ANIT হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত 
না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের স্থবিধা নাই 1”? 

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত “তন্ববোধিনী 
পত্রিকা*র সম্পাদনা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ববোধিনী সভার 
সঙ্গে সঙ্গে এই পেপার-কমিটিও বিলুপ্ত হ্য়। 

১৮৪০ JTTA ১৩ই জুন তারিখে তন্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ওঁ বতসরেই কলিকাতা সিমলা প্লীর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া 
করিয়া তন্ববোধিনী সভা ও তন্ববোধিনী পাঠশালা উভয়েরই কার্য চলিতে থাকে। 
অক্ষয়কুমার প্রথম হইতেই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তত্ববোধিনী 
পাঠশালা কলিকাতায় ১৮৪০ diis জুন হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল 
পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল ॥ তত্ববোধিনী পাঠশালার অর্থসামর্থয এমন ছিল না 
যাহাতে ইহা কলিকাতায় অন্তান্ত স্থলগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ 
zii সেই জন্য ১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ৩শে এপ্রিল হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে 
তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত করা হয়। অক্য়কুমারের পক্ষে কলিকাতা 
ত্যাগ করা সম্ভবপর না হইলে শ্যামাচরণ তত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। সর্বোত্রষ্ট ধর্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে ব্ৰহ্মবিদ্বা তাহা প্রচলিত 
করিবার এক উপায় হিসাবে এই পাঠশালার স্থ্টি হইয়াছিল। 

কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর দেবেন্্রনাথের 
আধিক অনটনের জন্য এই পাঠশালা বন্ধ হইয়া যায় এবং ডফ ফ্রি চার্চ মিশনের 
পক্ষে এই একই স্থানে একটি মিশনরী স্থল স্থাপন করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরিয়াই খরীষটধর্ম-প্রচারে বাধা দিয়াছেন। পাদ্রী 
ডফের নেতৃত্বে খীষ্টান মিশনরীরা হিন্দুধর্মের নিন্দা ও acta গুণকীর্তন করিয়াই 
ক্ষান্ত হইল না, তাহারা হিন্দুসন্তানদের খ্রীষ্টান করিতে আরন্ত' করিল। তাহারা 
ছল-বল-কৌশলে তাহাদের কার্য সমাধা করিত। 

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে ( এপ্রিল, ১৮৪৫ ) রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠ 


SO See ৯ 
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ভ্রাতা উমেশচন্দ্র ও তাহার WD ডককত্তৃক খ্রষটধর্মে দীক্ষিত হইবার সংবাদে 
দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
মিশনরীদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন। 

বাড়ী বাড়ী যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার মান্য ও smi লোকদিগকে 
অন্থরোধ করিতে লাগিলেন যেন তাহার! সন্তানসন্ততিদিগকে পান্রীদের স্থলে 
প্রেরণ না করেন। তিনি রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল 
ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৬৭ শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ( ১৮৪৫ 
খ্ীষ্টাব্দের ২৫শে মে ) এক সভা করিলেন । এই সভাতে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি 
একত্র হইয়াছিলেন। ধর্সসভা ও aere] দলাদলি ভুলিয়া একই উদ্দে্ঠে 
মিলিত হইল। স্থির হইল যে, একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে 
হইবে। সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকার স্বাক্ষর পাওয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন 

এই সভা হইতে “হিন্দুহিতার্” নামে একটা Raa সংস্থাপিত হইল 
এবং তাহার কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি 
হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক. 
বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত wur. মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি 


টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল > 


প্রায় এক বৎসরের উদ্যোগ-আযমোজনের পর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের cup] মার্চ 
তারিখে চিতপুর রোডে aige বসাকের বৈঠকর্থানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে আিক ছুর্গতির জন্য বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। 
প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ 
করিতেন। বেদাস্তদরশনকে শ্রদ্ধা করিতেন না, যেহেতু তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব ও 
mcs এক বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদি উপাস্ত ও উপাসক এক হইয়া 
যায় তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? তাই তিনি যেমন পৌত্তলিকতার 


বিরোধী তেমনি অটৈতবাদেরও বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত 
আলোচনার প্রয়োজন | 


১। শ্রীমন্মহধি দেবেন্নাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ পৃ ১০৬ 


ধর্মান্দোলন ৬৯ 


দেবেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র প্রাচ্যের দর্শনশান্গুলিই পড়েন নাই, তিনি স্কচ 
দর্শনকারদের রচনা, বেস্থাম হইতে মিল পর্যন্ত ইউটিলিটিবাদের গ্রন্থ, কান্ট, 
হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের লেখা পড়িয়াছিলেন। ধর্মের আলোচনা-ক্ষেত্রে 
Stata উপর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যে বিশেষ প্রভাব ছিল এ কথা অস্বীকার 
করা যায় না। 

শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করাতে শঙ্কর-বেদান্তের 
মতে তিনি মত দিতে পারিলেন না। এ অভে-প্রতিপাদক বাক্যগুলিকে কোন 
কোন উপনিধদে দেখিয়া তিনি উপনিষদ্‌কে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করিতে চাহিলেন 
না। তিনি তথন ভিত্তি করিলেন__আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জলিত fava 
Bar? এবং বলিলেন যে, “হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের 
আলোচন! দ্বারা, ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হন fe 

ইহার পর “আত্মততুবিদ্যা" গ্রন্থে (১৮৫২) দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, জীবাত্মা 
পরমাত্ম| হইতে ভিন্ন | “আবার জড় হইতে জীবাত্মা যত fem, তাহা অপেক্ষা 
অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাহার সমান আর কেহ নাই, তিনি 
অদ্বিতীয় ।”৩ 

«pra অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই ভয়ঙ্কর দ্বৈত-মত 
গ্রহণ করিয়। বসিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে তাহার এই দ্বৈতমত তিনি 
যে অনেকাংশে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন "arca মত ও বিশ্বাস’ (১৮৬০) এবং 
্রাহ্গধর্মের ব্যাখ্যান’ (প্রথম প্রকরণ ১৮৬৯, দ্বিতীয় প্রকরণ ১৮৬৬) গ্রন্থে তাহার 
পরিচয় আছে | 

্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস” এবং ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে” জর্জ ভিল্হ্ল্ম্‌ 
ফ্রেডারিক্‌ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) প্রভাব বিশেষভাবে ARES zl 
হেগেলের মতে প্রজ্ঞানরপী অদ্বৈত সর্ধগ এবং ইহা বিশ্বের অন্তনিহিত 


(ইমানেন্ট ) সত্য ৷ হেগেলের অদ্বৈত নানা নামে অভিহিত। কখনও ইহাকে 
১। প্রীমন্হ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ সভীশচনত্র চক্রবর্তী সম্পাদিত ওয় সংঃ 
কলিকাতা ১৯২৭ £ পু ১৬৭ 


হ। এ পৃ ১৬৮ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; estas faa (প্রথমাবধি পঞ্চমাধ্যায় sg) ২য় সং ই কলিকাতা! 


el 


১৮৬২ £ পৃ ১৪ 


qo উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অদ্বৈত ভাব ( আ্যাব্সলিউট্‌ আইডিয়া), কখনও ইহাকে অদ্বৈত এজ্ঞান 
(্যাব্সলিউট রিজন্‌ ), কখনও ইহাকে অদ্বৈত আত্মা (ভ্যাব্সলিউট্‌ স্পিরিট ) 
বা অদ্বৈত মন ( আ্যাব্সলিউট্‌ মাই) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই 
জগতের সমস্ত বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে অন্তনিহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই অদ্বৈতই 
সমস্ত সম্বন্ধের fefe) জীব-শরীরের অবয়বসমূহ যে প্রকারে সমগ্রের 
অধীন ও সমগ্র দ্বার! নিয়ন্ত্রিত, সেই প্রকারে বিশ্বের সকল ব্যাপারই অদ্বৈতের 
অধীন ও অদ্বৈত দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । প্রাতিভাসিক জগৎ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন কোন 
* বস্তু নহে। ইহা অদ্বৈতের বাহিরে অবস্থান করিতেছে না। কিন্তু এই 
অভেদের মধ্যে যে ভেদ নাই তাহা নহে। অদ্বৈত ও জগতের মধ্যে ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই রহিয়াছে। বিশিষ্টতা ও মসীমত্বসহ মানব মন বা আত্মা! ঈশ্বর বা 
প্রমাত্মা হইতে ভিন্ন | বিশিষ্টতা ও সসীমত্ বর্জন করিলে মানবাত্মা ঈশ্বরের 
সহিত এক হয়। ৃ I 

দিবেন্দ্রনাথের মধ্যেও এই চিন্তাধারা দেখা যায়। তিনি শেষ পর্যন্ত দ্বৈতবাদ 
অনেক পরিমাণে কাটাইয়া উঠিয়া বলিয়া ছিলেন, 

“তিনি আমারদের শরীরমন্দিরের পরম দেবতা । বাহিরে যে তাহার 
প্রকাশ দেখা, সেও তাহাকে দূরে দেখা । যখন তাহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই 
নিকটে দেখি। তিনি শরীরমন্দিরের দেবতা | তিনি আমারদের নিজন্ব ধন। 
-তীহার সঙ্গে প্রতিআত্মার বিশেষ সম্বন্ধ তিনি প্রতিশরীরের পুরস্বামী ) 
তিনি প্রতিজনের গৃহদেবতা । আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার 
মাতা, আমার ভাতা, আমার স্বসা, এই-সকলকে আমার বলিয়া থাকি; ঈশ্বরও 
সেইরূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হ্বায়েশ্বর 1৯১ 

তিনি পুনরায় বলিয়াছেন, 

“আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্রে রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। 
এ দুইজন সর্বদা একত্রে থাকেন । একজন আশ্রয়, একজন আশ্রিত; একজন 
ফলভোগী, আর একজন ফলদাতা । অতএব তাহার সঙ্গে আমারদের কেমন 
নিকট সঙ্বন্ধ ।৮২ 
NISL 
সমাজের উপদেশ একে: wirt ঠাকুর কর্তৃক erate ঃ কলিকাত। ১৯৪৫ ৪ পৃ ১৬ 


এ পৃ ১৭ 
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= 


ধর্মান্দোলন ৭১ 
জগৎ ও মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, 

“saga জগতে Stata প্রতির্ূপ ; কিন্তু আত্মাতেই তাহার রূপ দেখা যায়। 
সির গৌন্দর্যে, মনুয্ের AACS, ধামিকের কল্যাণতর Wubi. তাহার ভাবের 
প্রতিরূপ মাত্র দেখ! যায়। আত্মাতেই তাহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে UU? 

এই ব্যাখ্যানে আগেকার ভয়ঙ্কর দ্বৈতমত অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়া পূর্ণ 
অদ্বৈতমত না হইলেও, অছৈতের কাছাকাছি একটা মত দাড়াইয়াছে বলিতে 
হইবে। পুরা অদ্বৈতমত হইলে মুক্তি একেবারে কৈবল্যমুক্তি হইয়া দাড়ায়, 
এবং তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্ব ও ক্রমিক উন্নতির অবকাশ রহিত হইয়া 
যায়। দেবেন্দ্নাথের আত্মার ক্রমিক উন্নতির ধারণায় হেগেলের দ্বান্দ্িক-পদ্ধতির 
( Dialectics ) প্রভাব ছিল | দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“অতএব ত্রাঙ্গপর্মের মুক্তি acce লয় হওয়া নহে; ্রাহ্মধর্ের মুক্তি আত্মার 
অনন্ত কালের উন্নতি 1”২ - 


দেবেন্্রনাথের ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্বের ধারণায় ইমানুয়েল কাণ্টের (১৭২৪- 
S৮০৪) The Principle of Autonomy of the Will এর প্রভাব আছে। 


ব্যক্তির wem কর্তৃত্বের ধারণা দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহগধর্মের মত ও বিশ্বাস? 
গ্রন্থে সুস্পষ্ট । 

“আমাদের ইচ্ছা কখনো তাহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হয়, কখনও 
বা বিরোধিনী হয়।এই স্বাধীনতাশক্তি মনুযোর প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য 
দান eataa আপনা হইতে তাঁহাকে সর্বস্ব দান করি, আমারদিগকে স্বাধীন 
করিবার তাহার অভিপ্রায় এই |; এস্থলে অনুরোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল 
কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে ভাহাকে শ্রীতি করি, তিনি এই চাহেন।”* 

এই স্থলে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যের কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। 

জীবের মুক্তিসম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

“কোন কোন পণ্ডিতের! বলেন, জীবত গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি 
হইবে। amc মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা; তাহাদের মুক্তি ঈশ্বর 

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ব্রা্গধর্মের ব্যাখ্যান £ পৃ ১৫ 
২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস তৃতীয় সংঃ কলিকাতা ১৮৬৯ Jes 
el 2 \ £ পু ৭৯-৮০ 
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হইয়া বাওয়া। বস্তুতঃ তাহাতে জীবের PRA হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া 
ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই 
যথার্থ মুক্তি।৮১ 

শেষ পর্যন্ত অৈতের মধ্যে দ্বৈত সাধনা-_এইরূপ একটি বর্মমতকে দেবেন্দ্রনাথ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয় এবং এই ধর্মমতে হেগেলের প্রভাব অস্বীকার 
করা যায় না। 

বেদ পাঠ করার ও abel ব্রাহগবর্ষের উপদেশ দিবার মত লোকের যথেষ্ট 
অভাব ছিল। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ আনন্দচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচাৰ্য, 
বাণেশ্বর ভট্টাচার্য ও রমানাথ ভট্টাচার্যকে কাশীতে প্রেরণ করেন। রমানাথ 
UC, বাণেশ্বর যজুর্বেদ, তারকনাথ সামবেদ এবং আনন্দচন্দ্ৰ অথৰ্ববেদ অধ্যয়ন 
করেন। এতদ্যতীত টাকাসমেত উপনিষদ্সাহিত্যও ইহারা পড়িয়াছিলেন। 
কাশীধামের বেদাধ্যয়ন স্বচক্ষে দেখিবার wu ১৮৪৭ Qia শেষে দেবেন্দ্রনাথ 
“করার তথায় গমন করেন। ইহারা ফিরিয়া আসিলে দেবেন্দ্রনাথ ইহাদের 
PORT tate গ্রন্থের সার-সংগ্রহে নিযুক্ত করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, সমাজের মধ্যে জোয়ার-ভাটার ন্যায় কত লোক 
আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্ত কেহই এক ধর্মসত্রে afte নাই। এই 
নিমিত্ত তিনি স্থির করিলেন যে, যীহার| পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক 
ঈশ্বরের উপাসনার ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তীহারাই ব্রাহ্ম হইবেন | 
এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের এমন একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচন| করিলেন যাহাতে 
প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দারা ব্রদ্মোপাসনার কথা ছিল। রামযোহনের গায়ত্রী 
মন্ত্রের বিধান দেখিয়াই এইরূপ উপাসনার কথা তাহার মনে Bl এ পত্রে ates 
অভুক্ত অবস্থায় উপাসনার একটি বিধি ছিল । ১৭৬৫ শকের 32 পৌষ (১৮৪৩ 
Airaa ২১শে ডিসেম্বর ) বিদ্যাবাগীশের নিকটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, লালা হাজারীলাল প্রমুধ ২১ জন ব্রাহ্মধর্গ গ্রহণ করেন। ১৭৬৭ শকের পৌষ 
মাসের ( ডিসেম্বর ১৮৪৩ ) মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হন | 

গায়ত্রীমন্ দ্বার! উপাসন! করা সকলের পক্ষে সম্তবপর নয় দেখিয় দেবেন্দ্রনাথ 
প্রতিজ্ঞাতে “প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পর- 


১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ব্রা্গধর্মের মত ও বিশ্বাস $723 
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ব্রন্মের উপাসন| করিব” এই কথার স্থলে “প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক 
পরব্রন্দে আত্ম! সমাধান করিব” করিয়া দিলেন। উপাসনার জন্য উপনিষদ্‌ 
হইতে “সত্যং জ্ঞানমন্তং xu এবং “আনন্দরূপমমতং যদ্ধিভাতি” এই ছুটি বাক্য 
উদ্ধার করিয়! দিলেন | পরে ইহার সহিত “শান্তং শিবমদ্বৈতং” বাক্যটি যোগ 
কর] হয়। 

aca আত্মা সমাধান করিবার পক্ষে প্রথমের এ দুইটি বাক্যই যথেষ্ট । কিন্ত 
ব্রাঙ্মঘমাজে ব্রন্মোপাসনার জন্য একটি প্রশস্ত উপাসনাপ্রণালী থাকা আবশ্যক | 
সেইজন্য তিনি 3 দুইটি মহাবাক্যকে প্রথমে সংস্থাপন করিয়া উপনিষদ্‌ হইতে 
আরো তিনটি শ্লোক যোগ করিয়া দিলেন 1 

ইহার পর একটি হৃদয়গ্রাহী ব্র্ম-স্টোত্র সন্নিবেশ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ বেদ 
খুজিতে লাগিলেন । শ্যামাচরণ তন্ববাগীশ তাহাকে মহানি্বাণতন্ত্র হইতে একটি 
cuta দিলেন। কিন্ত তাহাতে অদ্বৈতবাদ থাকার জন্য দেবেন্দ্রনাথ এ স্টোত্রের 
পঞ্চরত্বের কিছু সংশোধন করিয়া লইলেন d 

দেবেন্দ্রনাথ উপাসনাপ্রণালীর সর্বশেষে একটি প্রার্থনা রচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট 
করিলেন: “ হে পরমাত্মন! মোহ-রুত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি 
হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্মপালনে আমাদিগকে যত্রশীল কর, এবং 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল শ্বরূপচিন্তুনে 
উৎশাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ 
লাভ করিয়া রুতার্থ হইতে পারি।৮ ১৭৬৭ শকে ( ১৮৪৫ Sete ) ব্রাহ্মসমাজে 
এই উপাপনাপ্রণালী প্রবর্তিত হয়।* 

দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সচেষ্ট 
. ছিলেন। লোকনিন্দা ও আত্মীয়ন্বজনের পীড়নের ভয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম বিসর্জন 
দিতে প্রস্তুত ছিলেন ali ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ Baty) শ্রাবণ মাসে লণ্ডনে 
ছবারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয় । অনেকে তাহাকে পৌত্তলিকমতে শ্রাদ্ধ করিতে 
বলিলেন। রাধাকাস্ত বন্ধুভাবে পরামর্শ দিলেন, “শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে, 
সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশ্তক্ধভাবে সম্পন্ন করিও” আত্মীয়স্বজন সকলেই 
সেই পরামর্শ দিলেন। একমাত্র লালা হাজারীলাল তীহাকে সমর্থন করিল | 


১। Annet দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ পৃ ৯৪ 


৭৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাজালার নবজাগরণ 


শালগ্রামশিলা ও পুরোহিতের বদলে কঠোপনিষদের শ্লোক পাঠ করা হইল l 
্রাহগবর্মের পৌনভ্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্া্ানথ্ঠানের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত | 

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ অন্থভব করিলেন যে উপনিষৎ সকল অভাব পূর্ণ করিতে 
পারে না। ত্রাঙ্গবর্মের আশ্রয় কোথায়? বেদে তাহার পত্তন-ভূমি হইল না, 
উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। শেষে দেখা গেল যে “আত্মপ্রত্যর়- 
পিদ্ধজ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূমি।”১ সেই হৃদয়ের সঙ্গে 
যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই গ্রহণযোগ্য | দেবেন্দ্রনাথ 
একাগ্রচিত্ত হইয়। ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া REA | ঈশ্বরের প্রসাদে 
আধ্যাত্মিক সত্য সকল তাহার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল তাহা তিনি 
«fetal যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার তাহা লিখিয়া যাইতে লাগিলেন । এই 
প্রকারে তিনি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বর-প্রসাদে, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি তাহার হৃদয় 
হইতে বাহির করিলেন। তিনঘণ্টার মধ্যে ‘are গ্রন্থ হইয়া গেল। এই 
প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

‘এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই "pua 
সংগঠিত হইল, এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্প-তরুর 
অগ্রশাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ, এবং উপনিষদের 
শিরোভাগ ত্রাঙ্মী উপনিষদ্‌, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ s 

ত্রাহ্মধর্মের দুই অন্গ_একটি উপনিষদ্‌, দ্বিতীয়টি Smita! ব্ৰাহ্মধৰ্মের প্রথম 
খণ্ডে উপনিষদ্‌ সমাপ্ত হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে অনুশাসন লিপিবদ্ধ করা হইল। এই 
অঙ্থশাসন ষোল অধ্যায়ে fares | 

পূর্বেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বৰ্জনকে ব্ৰা্মধর্মের অন্যতম অঙ্গ 
বলিয়া মনে করিতেন । একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“amita তিনটি fay হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রথম fas পৌত্তলিকতা, 
দ্বিতীয় fe খৃষ্টধর্ম, তৃতীয় fy বৈদান্তিক মত।-:-পৌততলিকেরা যেমন FACS 
WRIN আরোপ করে, বৈদাস্তিকের! তেমনি ঈশ্বরকে শুন্য করিয়া ফেলে ।”৩ 


৯। শ্রামনহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ ১৬৭ 
et 3 £ পূ ১৮০ 


৩। Gana দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের শ্ব-রচিত জীবন-চরিতের পরিশিষ্ট ?ঃ কলিকাতা! ১৮৯৮, 


পৃ ১৭-৮ 
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১৮৭৩ Hairy দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপনয়নের প্রথা প্রবর্তন 
করেন। এই প্রথান্ুসারে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন দেন।১ পৌত্তলিকত!| ছাড়া ত্রাহ্মণাধর্মের সকল 
নিয়ম পালন wem] উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হ্য়।২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
্রাহ্মদমাজের অনেকে উপবীত ত্যাগ করেন নাই । তাহারা কেবল উপাসনার 
সময় উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন |? কেছ কেহ বলেন, দীক্ষিত 
amma উপবীত কলিকাতা ত্রাঙ্ষদমাজের গৃহে দগ্ধ করা হইত পরে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়! Stata আবার উপবীত পরিতেন।* 

দেবেন্দ্রনাথ ্রাঙ্গধর্মের নিয়মান্ুসারে tata বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ 
বন্থকে এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, 

“পবিত্র abcr ব্যবস্থান্থুমারে আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। 
আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্তলিকতার গন্ধও রহিল না। ইহাতে আমার আর 
আর জ্ঞাতিকুটুঘ্ সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন r^ 

পৌত্তলিকতাপূর্ণ বিবাহে দেবেন্দ্রনাথের আস্তরিক we ছিল। তিনি 
রাজনারায়ণ বন্থকে লিখিয়াছিলেন, 

'প্সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ 
হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে 


ইহা! হইতে বিপরীত কথা আর কি আছে ?”* 
বিবাহের ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই । এক পত্রে 


রাজনারায়ণকে লেখেন, 
“্ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই ; ব্রাহ্মণশৃদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান 


প্রদান হইতে পারে 1^ 


ppl lapsus 
১। Amfi দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ গু ৩১ £ এই স্থলে একটি বংশতালিক। 
আছে 
R £ পৃ ১৯৯ 
el; 3 পূ ৬৩ 
81 ্রা্গদমাজের ইতিবৃত্ত ঃ কলিকাতা ১৮৭১ 2 পু ৯৫ 
el প্রিয়নাথ শান্তী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পূ ৬৩ 
৬। প্রিয়নাথ শান্তী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ৩৫ 
f 2 £ পৃ ৩৮ 


I 
। রাজনারায়ণ বহুর IEEE কলিকাতা ১৯০৮ 
Ei 
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দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদের পক্ষপাতী না হইলেও বুঝি়াছিলেন বে, খুব শী 
জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়; ক্রমে ক্রমে ইহা দূর হইয়া যাইবে। তাই প্রথমে 
উপবীতধারণে তাহার সম্মতি না থাকিলেও, পরে তিনি উপনয়নের বিধান 
দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণকে তিনি লিখিয়াছিলেন, 

“আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করাইতে TA, তুমি ব্ৰাহ্ম 
করিয়া উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ। যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ 
করিবার সমর এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুরও এই মত 1” 

দেবেন্দ্রনাথ স্বীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেখুন সাহেবের বিদ্যালয়ে 
«t সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

মদিরাপানকে তিনি সমর্থন করিতেন না। তাহার মতে মদিরাপান কখনই 
ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। আত্মচরিতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“তাহারা জানিতেন না যে, আমি মদ্যপানে বিরত, এবং আমার মতে 
মগ্যপান বর্মবিরুদ্ধ ;---»২ 

নাস্তিকতাকে দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের সহিত wn করিতেন। The 
Essential Religion by Rajnarain Bosu প্রবন্ধটি ‘তত্ববোধিনী 
পত্রিকা" ছাপা! হইবার জন্য তাহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি লিথিয়াছিলেন, 

“এ নাস্তিকতা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে al ইহা 
তববোধিনী পত্রিকাতে ছাপাইলে পত্রিকার কলঙ্ক হইবে। এমন কথা এ পৰন্ত 
তোমার কলমে আসে নাই এবং পত্রিকাতেও উঠে নাই, অতএব এইট! 
বাদ দিবে।”৩ 

দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের HHS হয়। 
প্রথমতঃ দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। এই লইয়া 
অক্ষয়কুমারের সহিত তাহার মতদ্বৈধ হয়। শেষে দুইজনে তর্ক করিয়া স্থির 
করেন A, বেদকে আর ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নহে, কেন 
না উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ বাক্য T2 হইতেছে | 


>t প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত £ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ৫, 
21 Sere দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী E পৃ ২৭৫ 
ol দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ১২৮ 


- 
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“বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তিই প্রকৃত ante, এই মত অক্ষয়বাবু 
দ্বারা ১৭৭২ শকের ( ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ ) ১১ই মাঘ দিবসে সাংবত্সরিক উত্সবের 
বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয় ।”১ ইহার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্বে 
অবিশ্বাসী হইয়া বেদ ও উপনিষদ্‌ হইতে আত্মপ্রতায়সিদ্ধ তত্বসমূহ উদ্ধার করিয়া 
১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্ (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশ করেন। ইহাতেও 
বিবাদের শেষ হইল না । তন্ববোধিনী সভার সভ্যদের ধর্মভাব ও নিষ্ঠার অভাব 
তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল । দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮১ শকের ( ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ ) 
tard মাসে অধিকাংশ সভ্যের মতান্ুসারে তত্ববোধিনী সভার অবলস্থিত কার্য 
ও তাহার সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মদমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে ততৃবোধিনী 
সভা লীন করিয়া দিলেন | 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন বিশেষভাবে ব্রাঙ্গসমাজের কাঁজে আত্মনিয়োগ 
করেন। এই বৎসরের শেষের দিকে দেবেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্্রকে 
লইয়া ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করেন | 

১৮৫৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ই মে একটি ত্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এবং 
কেশবচন্দ্র এখানে প্রতি সপ্থাহে ব্রাহ্মধর্মসম্পর্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। 
্ানগধর্মপ্রচারের জন্য বাঙ্গালায় যেমন ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” তেমনি ইংরেজীতে 
“ইণ্ডিয়ান মিরর’ নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৬১ খ্রষ্টাব্দের ১লা অগস্ট 
প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। 

শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বর্জনকেই ব্রান্ধধর্মের প্রধান অঙ্গ 
বলিয়াছেন। জটিয়াবাবাকে তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 

“একমাত্র পৌত্তলিকতাপরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব এবং 
রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা 
CE 

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই দেবেন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মধম 


প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য fer বিবাহের অনুষ্ঠান হিন্ুযুতে হইলেও যদি সেই 
বিবাহে শালগ্রামশিলা না আনা হইত তবে দেবেন্দ্রনাথ সেই বিবাহে উপস্থিত 


3| রাজনারায়ণ বহুর আত্মচরিত £ পৃ ৬৮ 
, ২। দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ২১৪ 
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থাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথের ধারণায় ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্সেরই শ্রেষ্ট অন্ধ । এ সম্পর্কে 
দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

“হিন্দুধৰ্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম_ ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার 
মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন a) হইয়া 
তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ত্রান্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্সকেই উন্নত 
করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে । হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে 
এদেশ ত্রান্মধর্মের প্রচার-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না i? 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই অক্ষয়কুমার Tea ( ১৮২০-১৮৮৬ ) নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন ( ১৮৩৯ Data, ৬ই 
অক্টোবর ) রবিবার রুষপক্ষীয় চতুর্দশীতিথিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
Safa সভা প্রতিষ্ঠিত হয় । | সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে সভার নাম তত্বরঞ্চিনীর স্থলে তত্ববোধিনী রাখা হয়। 
১৮০৯ AZA মে মাসে তন্ববোধিনী AS] ব্রাহ্মদমাজশরীরে লীন হয়। ঈশ্বর 
পর প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় অক্ষয়কুমার ও সভার 
সভ্য হন। 

১৮৪০ Zia ১৩ই জুন তারিখে তন্ববোধিনী পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হইলে 
অক্ষয়কুমার ইহার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল 
পাঠশালা বাশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা 
ছাড়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। 

তব্ববোধিনী সভার মুধপত্র-্বরূপ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব হইতে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
প্রচার NAS হইলে অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক-পদে বৃত FA | 

১৮৫৩ HCH অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় আত্মীয় সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ 
ইহার সভাপতি ও অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক হন। ঈশ্বরের বিষয় আলোচন! 
করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সমাজের উপাসনার পর afia বাড়ীতে সভা 
"Es হইত। এই সমাজের উপাসনাকার্ষ প্রথমে সংস্কৃতে এবং পরে 
তাঁহার বাদালায় ব্যাখ্যা এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইত। অক্ষয়কুমার ও তাহার 


>| প্রধান আচাধঃ ব্ৰাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃতান্ত £ পৃ ৪২-৩ 
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অনুচরেরা বালালায় উপাসনাকার্ধ প্রবর্তিত করিতে চাহিলে দেবেন্দ্রনাথ 
সম্মত হইলেন Al | 

আত্মীয়-সভা সন্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে লিখিরাছেন, 

‘ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা “আত্মী্-সভা” বাহির করিলেন, তাহাতে 
হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 
“ঈশ্বর আনন্দ-ন্বব্ূপ fe না?” যাহার যাহার আনন্দ-্বরূপে বিশ্বাস আছে, 
তাহারা হাত উঠাইল । এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য 
নির্ধারিত হইত 1° 

‘একদিন সভার কাধীরন্ত হইলে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌।” 
অক্ষয়বাৰু বলিলেন, “সর্বশক্তিমান্‌ নন, বিচিত্র শক্তিমান্‌।” তিনি বলেন, 
“কি! ঈশ্বরের মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আমরা এখনও সন্দিহান |” 
এই সকল কারণে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার জন্ত আত্মীয় সভা 
. উঠিয়া যায়।”২ অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম ছিলেন: কিন্ত প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার 
করিতেন a) যে সমীকরণ দ্বারা তিনি প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেন 
তাহা এই £ 

পরিশ্রম-্শস্ত) প্রার্থনা ও পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনার fep = ০৩ 

তাহার ধর্মমতসন্বন্ধে ‘অক্ষয়-চরিতে! লিখিত আছে, “একদা উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটন করিয়া যখন পীড়িতাবস্থায় নৌকা করিয়া চুগীর বাটাতে 
প্রত্যাগমন করেন, তখন আরোগ্যলাভের wy গৃহ-প্রতিষ্টিত নারায়ণের নিকট 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু পৌত্ুলিকও ছিলেন না। তবে কি ছিলেন? 
তিনি যাহা ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তাহার পরম RRS বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু 


রাজনারায়ণ বন্দ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকাশিত হইল 7 
“Ihe Babu long ago abjured his belief in Brahmoism 


and turned an agnostic. This change in his opinion could 


be proved by passages in his work on Hindu sects."* 
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Eo উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


পূর্বে বল হইয়াছে বে, আদি ব্রান্মনমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বেদের ' 
অপৌরুষেয়ত্ে বিশ্বাসী ছিলেন | বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা এই লইয়া ভক্তিপ্রধান 
ও রক্ষণশীল দেবেন্দ্রবাবুর সহিত যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কারবিষয়ে 
অগ্রসর অক্ষয়কুমারের তর্ক উপস্থিত হয়। শেষে ঠিক হয় যে, বেদকে ঈশ্বর- 
প্রত্যাদিষ্ট বলা যায় না, কেননা উহাতে ভ্রম ও অধুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। 
এ বিষয়ে লিওনার্ড ( Leonard ) লিখিয়াছেন, 

“There were conflicts of opinion between Devendra 
Náth Thákur and Akshay Kumár Datta, on the question 
of Vedic infallibility, the latter being against the doctrine 
of such infallibility. Finally truth triumphed, the Bráhma 
Samáj abjured the said doctrine (the Vedas as the revealed 
work of God )-৮১ j 

দেবেন্দ্রনাথের মতে পুষ্প, চন্দন ও নৈবেগ্যাদি দ্বারা স্্রীলোকদের ব্রন্মোপাসনা 
করা উচিত। কেবল চিন্তনাদি দ্বারা ব্রহ্মের আরাধনা কর! সকলের পক্ষে 
স্থবিধাজনক, সাধ্যায়ত্ত ও সহজ কাজ নহে, বিশেষতঃ এদেশীয় অশিক্ষিত নারী- 
জাতি col আবার দুর্বল অধিকারী । তাই দেবেন্দ্রবাৰু স্থির করেন যে, Br 
লোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেগ্যাদি দ্বারা ব্রদ্মোপাসনা করিবে । এমন কি 


তিনি এইরূপ কার্য করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কীচড়াপাড়ার কোন 
বৈদ্যপরিবারে sae peu Seq shaw ছারা উপদেশ করান। কিন্ত 


অক্ষয়বাবুর বুদ্ধি-শক্তি ও চিত্ত প্রবৃত্তি বিশাল ও দূরদর্শী । তিনি দেবেন্দ্রনাথের 
সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মত পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হন।২ 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না | 
জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে, পরমেশ্বর তাহা 
অতিক্রম করিয়া কোন কার্য করেন না। প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত 


>1 S. Leonard ; History of the Brahma Samáj : Calcutta 1879, page 
90. 
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নিয়ম । মানুষের তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলে অভিপ্রেত ফলপ্রাপ্তির 
সম্ভাবনা নাই | War প্রাকৃতিক নিয়মবলে যাহা! সংঘটিত হয়, তাহার ww 
প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই । তাহার মতে “মানব-কুলের হিত-সাধন করাই 
পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা ।”১ একবার ভবানীপুর ব্রা্মঘমাজে কোন সাধারণ 
বিষয়ের নিমিত্ত ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব হয়। অক্ষয়বাবু 
প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়। 

অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্মের ক্ষেত্রে আর একটি মতের প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞানই 
প্রকৃত জ্ঞানের wies, wed বিজ্ঞান-লন্ধ প্রারুতিক নিয়ম qu কার্ধের 
নিয়ামক হওয়া উচিত। ame বিজ্ঞানসম্মত ও অবনী-মগ্ুলের feq 
মহোপকারক হয়, অর্থাৎ atonal বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মান্মারে আপনার, 
আত্মপরিজনের, স্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্তব্যান্ঠান- 
পূর্বক সর্বাংশে ভুলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও 
আপনাদের প্ররুত ধর্মকর্ম fem] বিশ্বাস করেন, ইহাই ছিল তাহার অভিপ্রেত। 
এইজন্য ইনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধির্মনীতি” ও “বাহাবস্তর সহিত মানব 
Oster সম্বন্ধবিচার’ প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। যখন বিশ্ব-গ্র্থই adbuc 
ধর্ম-পুস্তক, তখন বিজ্ঞানই সেই ধর্মপুস্তকের প্ররুত জ্ঞান। বিজ্ঞান-গ্রন্থই তাহার 


qnn পুস্তক 1? 
অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন, 

“পরমেশ্বরকে AS করা ও তাহার femel সাধন করাই বত্রাহ্ম-ধর্ম। যে 
সমস্ত কার্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের গ্রীতিকর, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াও 
তাহার সাধন কর! কর্তব্য। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ কার্য তাহার গ্রীতিকর তাহা 
না জানিলে, তত্সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল 
শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদন্যায়ী কা্ষই 
তাঁহার প্রিয় কার্য; এবং তীহার প্রতি গ্রীতিপ্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন 
করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম 1" 

70 আগ্য়কুমার we: ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায় ২য় সং, ২য় ভাগের উপক্রমণিকা £ 
কলিকাত! ১৯০৭ £ পু 8° 

২। মহেন্দ্ৰনাথ sin: গ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত £ পৃ ১৪০-১ 

s অক্ষয়কুগার vei tater সহিত মানব-প্রকৃতির স্ব্ধ-বিচার ৫ম সং ২য় pui 
কলিকাঁত| ১৮৭৩ বিজ্ঞাপনের পৃ ৫ 


৬ 


৮২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অক্ষয়বাবুর মতে প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসারে কার্য করাই ধর্ম এবং না করাই 
অধর্ম। যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্ির যুগপৎ উন্নতি-সাধন হয়, AT 
তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন, 

“সমুদয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির 
প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তদন্যায়ী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, 
আর তাহার অন্যথাচরণ করিলে, অশেববিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হয়। 
যে স্থলে অন্তান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত 
হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ কর! কর্তব্য |”? 

তিনি sura লিখিয়াছেন, 

“বুদ্ধি ও ধৰ্ম প্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাৰ্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না 
বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার 
metal + বুদ্ধিবৃত্তি মাজিত না হইলে, ভক্তি-বৃত্তি wos মনকল্পিত বস্তুর 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় 1৮২ 

মানব-প্রক্কৃতি ও বাহ্বস্তর সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ হইবে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, “পরিমাণে আমাদের মানব-প্রক্কৃতি ও 
বাহ্বন্ত বিষয়ক জ্ঞান বুদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমাদের 
মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামগ্রস্ত-বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং 
তৎপরিযাণে আমরা পরাৎ্পর পরমেশ্বরের পরমোৎরু্ট পরিশুদ্ধ zat অবগত 
হইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদ্ায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব 1৮৩ 

অক্ষয়কুমার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 

“জীবহিংসা ( সুতরাং আমিষ ভোজন ) যেমন আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির অভিমত 
নহে, সেইরূপ তাহা আমাদের অহিতকারী ব্যতীত কদাপি হিতকারী নয়, 
কারণ oA আহার করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানাগ্রকার 
অনিষ্ট ঘটনা zy”? 

১। অক্ষয়কুমার Wei: বাহ্াবস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার য় ভাগ £ পৃ ৩-৪ 

২। অক্ষয়কুমার দত্ত? ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সংঃ কলিকাত| ১৮৯৪ £ পৃ ১২ 

*| অক্ষয়কুমার Wa: বাহাবস্তর সহিত মাঁনব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগ £ পূ ১০-১ 


৪). অক্ষয়কুমার we: বাহারস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ১ম ভাগ sqm 
কলিকাতা ১৮৭১ £ পৃ ১৮১ 


ধর্মান্দোলন | ৮৩ 
অক্ষয়কুমার মগ্পানকে সমর্থন করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, “যাহারা 
কহেন, যগ্যপান করিলে যেমন fase প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্মপ্রবৃত্তিও 
বধিত হইয়| থাকে, তাহাদের একথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মদিরা পান 
করিলে, ধর্মপ্রবৃত্তিকল প্রবল হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডল অত্যল্পকালে অক্লেশে 
ধর্মরূপ স্ুধারসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। Ags, waa কামজিঘাংসাদি 
fag2 প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়। পৃথিবীতে পাপতাপ প্রবল করিতেছে 1”* 
কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অক্ষয়কুমার অতি অল্পদিন ব্যতীত বরাবর মত্হ্যাদি 
ভক্ষণ ও উঁষধার্থে নির্ধারিত পরিমাণে স্থরাপানও করিতেন। তবে “AAT” 
লিখিবার পর কিছুদিন তিনি আমিষ ভোজন করেন নাই, একথা সত্য | 
তাহার খাদ্যের বিষয় গুপ্-কবি লিখিয়াছেন, 
‘আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল | 
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল ॥ 
নোদে শাস্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি । 
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি ॥ 
নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে | 
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ লিখে ॥ 
কোথা তার “AVIS” মানব প্রক্কৃতি। 
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি ॥ 


মাংস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার । 
কিছুদিন করিলেন, বিপরীত তার ॥ 
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল। 
ভাসালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল ॥ 
সমাজ হাসিছে তীর, ভাব dico Aco | 
ঘরে তুলে পাকা Xo, বসিলেন কেঁচে ॥ 


রর নিত ৮৯ 
১। অক্ষয়কুমার দত্তঃ WAA সহিত মানব-গ্রকৃতির সধ্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগঃ পরিশিষ্ট 


পৃ ১৭২ 


৮৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখেছেন যাহা! 1 
“কুম” ধোরে একা কেন, কাটো তুমি তাহা I? 

অক্ষয়কুমার বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবা- 
বিবাহ ও স্বীশিক্ষাকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন 1 

অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ত্রান্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়া! ত্রান্মবর্মব্রত গ্রহণ করেন। কিন্ত মনের দিক হইতে কি তিনি ব্রাহ্ম 
ছিলেন? একটি নৈতিক ও যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির উপর তিনি ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার | 

অক্ষয়কুমার পৌত্তলিক ছিলেন না। কিন্তু রামমোহনের পাধাণমূতি 
নির্মাণের জন্য অত ব্যগ্র হইয়াছিলেন কেন? 

“মনস্তাপ ! মনস্তাপ ! মনস্তাপ! অনেকে শুগাল-প্রতিম! নির্মাণ করিয়া 
পৃজা করিবেন, তথাচ গিংহ-প্রতিমৃতি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইবেন না। 
এ দেশে মানব-প্রক্লুতির কি aie ও বিপর্ধয়ই ঘটিয়াছে।”২ : 

রামমোহনের এই পাষাণমৃতি-গঠনের আবেদন কি শুধু জাতিকে কৃতজ্ঞত| 
প্রকাশের জন্য আহ্বান? ইহার মধ্যে কি পৌত্তলিক মনোভাব নাই? 
রাজনারায়ণ qme অক্ষয়কুমারকে সমর্থন করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন, 

‘বেকন যথার্থই বলিয়াছেন, “Old Love can never be forgotten." 


রামমোহন রায়ের পাষাণ-মৃতি এখনো! হইল ন! «femi আমাদিগের জাতিকে যে 
গালি দিয়াছেন, তাহার! সে গালি খাইবার উপযুক্ত i 


থারকানাথের আদ্ধে যদিও দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রামশিলাকে আনিতে দেন নাই, 
কিন্তু পিতার কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়াছিলেন | সত্যকথা বলিতে কি ataa 
মধ্যে পৌত্তলিকতাবর্জন অন্যতম অঙ্গ হইলেও গে TICE ্রা্মেরা কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে যাইতে পারেন নাই। ইহাই তাহাদের ধর্মের প্রধান দুৰ্বলতা । 

অক্ষয়কুমারের প্রসঙ্গ শেষে করিবার পূর্বে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন | 


Si agya বিশ্বাস £ অক্ষয়চরিত £ পৃ e 


২। Sagat দত্ত £ shagia উপাসক-সম্প্রদায় ২য় ভাগ £ ২য় ui কলিকাত| ১৯০৭ £ 


Starfa: পু ৩২২ 
ol মহেন্দ্নাথ রায় £ অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত : পৃ ১৮১ 


— 


ধর্মান্দোলন i ৮৫ 


উপরের আলোচনা হইতে বুঝা! যাইবে যে ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে অক্ষয়কুমার বে 
উদার মতের প্রবর্তন করিতে চান তাহার বাধাম্বরূপ কতকগুলি ভ্রমকে তিনি 
m করিয়াছিলেন | বহু তর্ক করিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এই ভ্রম হইতে মুক্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার কার্যগুলি এই :— 

১। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত «pa, এই মত নিরাকরণ। 

২। পুষ্প-চন্দন-নৈবেগ্যাদির দ্বারা ত্রা্মপূজার ব্যবস্থা-নিবর্তন। 

৩। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া ইহার নিরাকরণ। 

s1 বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা-প্রবর্তন। 

e| বান্গালায় উপাসনা প্রণালীর গ্রচলন। 

কিন্তু ‘অক্ষয়-চরিতে’র লেখক নকুড়বাবু বলিয়াছেন, 

“বেদ ভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রণীত” এই মত এবং পু্পচন্দনাদি দ্বার! ব্রন্মোপাসনার 
পদ্ধতি আনি ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে নিরাকরণ ও "ame গ্রন্থ সন্কলন বিষয়ে মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করা ( The Indian Messenger, Sunday, 
May, 30, 1886 প্রভৃতি কার্য যে তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা 
সম্পূর্ণ ভুল । ব্রাহ্মধর্ম সঙ্কলন করিবার সময়, তিনি কোনও রূপে মহষির সহায়তা 
করেন নাই | তবে ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্যে অক্ষয়বাবুর কোন কোন লেখা আছে। 
siete মহষির দ্বারা সংশোধিত। আদি ত্রাঙ্গসমাজে “বেদ ঈশ্বরপ্রণীত ও 
অল্রান্ত” এই মত এক সময়ে প্রচলিত ছিল | রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ প্রভৃতি 
আচার্ধগণ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার! তাঙ্গযায়ী উপদেশ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
ges নামে জনৈক উপাচার্য রাম-অবতার বিষয় পর্যন্ত বেদি হইতে বক্তৃতা 
করেন। শ্রীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মত রহিত করেন। তিনি ইহাতে 
কখনও বিশ্বাস করেন নাই | 

আদি ama কখনও পুষ্পচন্দনাদি ছারা ব্রন্মোপাসনা করিবার বিধি 
ছিল না; অক্ষয়বাবু কর্তৃকও তাহা রহিত হয় নাই। একবার কীচড়াপাড়া 
নিবাসী লোকনাথ রায় ও Sts রায় মহাশয়দিগের বাটাতে শ্রীধর ha কতৃক 
"ETE IE কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বিশেষরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহাতে 
মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই এক বিশেষ ঘটনা, এরূপ কার্ষের আর 
uper ane 

| asses বিশ্বাস £ অক্ষয়-চরিত £ পৃ se 
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"cw ঈশ্বর প্রণীত ও sate” এই মত যে আদি ব্রান্মদমাজে ছিল ইহার 
উল্লেখ দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে এবং রাজনারায়ণ qus আত্মচরিতে আছে। 
নকুড়বাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ভ্রম কাহার দ্বারা দূরীভূত হয় এই 
কথার কোন উল্লেখ ঢেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে নাই । তবে অক্ষয়কুমারের দ্বারা 
যে এই ভ্রম দূরীভূত হয় একথা রাজনারায়ণবাবু স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।১ 
ইহাই ঠিক বলিরা মনে হয়। রাম-অবতার বিষয়ে বক্তৃতা রহিত করিয়া 
দেবেন্দ্রনাথ clare ও অবতারবাদকে বে সমর্থন করেন না ইহারই প্রমাণ 
দিয়াছেন; বেদের অপৌরুষেয়ত্বে তাহার অবিশ্বাসের কথা কোথায়? 

মহষি অক্ষরকুমারের রচনা সংশোধন করিতেন এ কথা He | কিন্তু তিনি 
শুধু ধর্মবিষয়ক রচনাগুলিই বিশেষভাবে সংশোধন করিতেন। "spot গ্রন্থ 
প্রণয়নের সময় অক্ষয়কুমার মহষির মুখনি:স্থত বাকাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন 
একথা দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে বলিয়াছেন।২ স্থতরাং তিনি সাহায্য করেন 
নাই একথা ঠিক নয়। 

areca রচনা বিদ্যাসাগর বিশেষ করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন 
একথা বিদ্যাসাগর রুষ্ককমল ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন। 

“তিনি বলিতেন_ ক্ষয় লিখ তে-টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, 
অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে zy o 

পুপ্পচন্দনাদি দ্বারা যে একবারও পূজা হইয়াছিল একথা নকুড়বারুও স্বীকার 
করিয়াছেন। তবে ইহার রহিত করণে যে অক্ষযকুমারের প্রচেষ্টা ছিল না 
তাহারই বা প্রমাণ কি? অক্ষয়কুমার প্রথম অবস্থাতেই বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া 
হয়ত ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

রাজনারায়ণ Fy (১৮২৬-১৮৯৪) ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা। 
ধর্মবিষয়ে তাঁহার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয় তাহার নাম “Travels 
of Cyrus by Chevalier Ramsay? এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, 

adta মিশর দেশের পুরোহিতের! সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছে A, 

১। বাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত £ পূ ৬৭-৮ 
RI Amek দেবেন্দনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ পু ১৭৬ 
Ol বিপিনবিহারী গুপ্ত 2 পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায় ) £ কলিকাতা ১৯১৩৪ পৃ eo 
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মিসরিক পুরাণ কেবল রূপক মাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে 
হিন্দরর্মও Sat) মন এইরূপে খুলিয়া গেলে আর্ট পুত্তলিকাপূজা হইতে 
বিরত হই। সরস্বতী পুজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে 
আমার মনে হয় আমার পিত! অদন্থষ্ট হইয়াছিলেন যেহেতু তাহার মত ছিল, 
“তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়ে” ; কিন্তু সেই অবধি পৌনত্তলিকাচার 
না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না ২ S 

ইহার পর রামমোহন রায়ের “An Appeal to the Christian 
Public in Defence of the ‘Precepts of Jesus’ ? এবং চ্যানিঙ্গের 
(Channing ) গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান হন, তৎপরে 
ঈষৎ মুসলমান হইয়া পরিশেষে কলেজের পাঠ শেষ করিবার পূর্বে Hume 
পড়িয়া সংশয়বাদী BA | 

ইয়ংবেঙ্গলের দল হইতে রাজনারারণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। হিন্দু কলেজে 
পঠদ্শায় তিনিও মদ্যপান ও গোমাংস আহার করিতে আরম্ভ করেন। অপরিমিত 
মগ্পানের জন্য একটি উৎকট ব্যাধি জন্মানোতে ১৮৪৪ ga তিনি কলেজ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরেই রাজনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী ও তত্পরে 
পিতার মৃত্যু হয়। উভয়ের মৃত্যু তাহার সংশয়বাদী মনকে প্ররুতিস্থ করিল এবং 
তাহার দে সময়ের তন্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক বর্ষে বিশ্বাস জন্মিল । 
১৮৪৬ apice প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 
appe গ্রহণের দিন তিনি যে জাতিভেদ মানেন না ইহা দেখাইবার জন্য বিস্ুট 
ও দেরী আনাইয়া ও ধর্ম গ্রহণ করেন। 

১৮৪৬ Qia সেপ্টেম্বর মাগে রাজনারায়ণ তত্ববোধিনী সভার দ্বারা 
উপনিষদের ইংরেজী অন্বাদকের কর্মে ষাট টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি 
ক্রমে ক্রমে কঠ, 94, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তর্জম| করেন। 

এই সময় রাজনারারণ সমাজে বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। 


এই বক্তৃত| amor তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
“পূর্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয়বাবু 


১। রাজনারায়ণ qua আত্মচরিত £ কলিকাতা ১৯*৮ ৪ পৃ ১৬ 
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একজন ) তাহার বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতাসকলের দ্বারা 
ব্রাহ্মদমাজে গ্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধহয় আমি দাওয়া 
করিতে পারি 17? 

রাজনারায়ণ [aps গ্রন্থ প্রণয়নে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন। “ওঁ 
TNCS সতে তে জগৎ কারণায়” ইহার বাঙ্গালা ART এবং "অসতো| মা সদ্গময় 
তমসো মা জ্যোতির্ময় মৃত্যোর্মায়তংগময়” এই প্রার্থনাটুকু তাহার ছারা প্রবর্তিত 
মেদিনীপুর ত্রাহ্মদমাজের উপাসনাপ্রণালী হইতে লওয়| হয় ।২ 

১৮৫১ শ্ষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি 
অবপর লন | 

মেদিনীপুর ব্রাহ্মদমাজ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন্লগরনিবাসী Freee দেবের দ্বার! 
সংস্থাপিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ Wu ইহাকে পুনরুদ্ধত ও উদ্দীপক 
SONO রাজনারায়ণের অধিকাংশ বক্তৃতাই মেদিনীপুর সমাজে দেওয়া 
হইয়াছিল। তাঁহার ধর্মতত্বদীপিকার রচনা মেদিনীপুরেই আরম্ভ ও শেষ হয়। 
E পরম সত্যধর্ম ইছা দেখান ও তাহার তথ্যসকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য । রাজনারায়ণ এই su ford হুল বিষয়সমূছের সন্নিবেশ করিয়া 
ইহাকে ব্রাহ্মধর্মের prata স্বরূপ বলিয়াছেন। ্রাঙ্গসাধন পুস্তকও মেদিনীপুরে 
রচিত হয়। এই পুস্তকের সাধারণভাব Upham’s Interior Life হইতে 
নীত। তবে ইহাতে লেখকের নিজস্ব কথাও আছে। রাজনারায়ণ আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন, J 

“এই ত্রাঙ্গসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে লোকে 
উহার Garg আপনার জীবনে উপলদ্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম 
হয় ন|। কেশববাবু আমার ব্রাক্ষধর্মের লক্ষণবিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই 
RW অবলম্বন করেন 1৮৩ 


রাজনারায়ণের ari প্রধান অনুষ্ঠান তাহার ca) কন্যার বিবাহ 


>! রাজনারায়ণ বহুর আক্মচরিত £ পৃ ৫২ 
২। রাজনারায়ণ বহর আত্মচরিত £ পৃ ৬৩ 
2] 3 £ tw ৮ 
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্রাহ্মধর্মমতে দেওয়া । এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচাৰ্য, বিজয়কবষ্ণ 
গোস্বামী ও মেদিনীপুরের জেলা স্থলের হেডপপ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী আচার্ধের 
কর্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কর্ম করেন। 

মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা স্থাপন 
করেন। এই সভার কার্যবিবরণ হইতে ‘Prospectus of a Society for 
the promotion of National Feeling among the educated 
natives of Bengal’ রচিত হয়। উক্ত Prospectus বা অন্ুষ্ঠানপত্ৰ 
প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই “নেশানাল পেপার’-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
উক্ত বিবরণগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার ws হিন্দুমেলা ( চৈত্রমেলা বা 
জাতীয় মেলা নামেও পরিচিত) স্থাপন করেন। সত্যকথা বলিতে কি 
এদেশে যাহারা জাতীয়তাবোধ জাগরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের 
অগ্রগণাদের মধ্যে রাজনারায়ণ একজন । তিনি শুধু ত্রাহ্মধর্মের মধ্যে গ্রীতির 
সঞ্চারই করেন নাই, তিনি ব্রাহ্মধর্মকে একটি জাতীয় wee দিতে চাহিয়াছেন। 
তাহার মতে Stat এদেশের জাতীয় ধর্ম, ইহাকে একটি জাতীয় রূপ দান করা 
সকল ত্রাঙ্গের কর্তব্য । সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে 


১৮৭৮ গ্রষ্টাব্বের ১৫ই জুন এক পত্রে লেখেন, 
“We should adopta national form of divine worship, 
theistic text book and national ritual as far as 


a national 
dictates of 


all this could be done consistently with 


conscience.”* 


রাজনারায়ণ চিরদিন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি আত্মচরিতে 


লিখিয়াছেন, 
“আমি আপনাকে হিন্দু ও ত্রাঙ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে 


করি ।”২ 
হিন্দুধর্মের শ্েষ্ঠতাবিষিয়ক বক্তৃতাতে তিনি এই কথা বিশদভাবে আলোচনা 


করিয়াছেন | 


১। cops বাগল £ রাজনারায়ণ বঙ্গ £ কলিকাতা ১৯৪৫ পৃ ৫১ 
রাজনারায়ণ qua আত্মচরিত £ পৃ ৮৬ 
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রাজনারায়ণ 7a বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনারারণের 
প্রভাবে তাহার জেঠতুতো৷ ভাই দুর্গানারায়ণ Te তাহার সহোদর মদনমোহন 
বস্তু বিধবা-বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ আদি ব্রাঙ্মমমাজের 
মতে হয়। তিনি নরপৃজাকে সমর্থন করেন নাই। নরপূজার বিরুদ্ধে 
‘Brahmic Advice, Caution and Help’ গ্রন্থ রচনা করেন 1 তবে 
তিনি জাতিভেকে সমর্থন করিয়াছেন | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরে প্রীতি ও xsts গ্রীতি রাজনারারণের 
মতে ধর্মের মর্মকথা । তাহার "The Essential Religion’ প্রবন্ধে 
আছে, 

"Love of God and Love of Man constitute the essence 
of religion”.> 

রাজনারায়ণ সারধর্মের অনুষ্ঠান ও প্রচারের তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
প্রথম, মতামত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি ও তাহার 
্রিয়কার্ধাধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান ; দ্বিতীয়, প্রচারসময়ে 
মতামত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ধর্মের সারভাগ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও 
তাহার শ্রিয়কার্ধসাধনের উপর বিশেষ জোর প্রদান ; তৃতীয়, সকল ধর্মের 
মধ্যে এব্য প্রদর্শন করিয়া সকল মানুষের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন ।২ 

«bi Cs উদার ধর্মমতকে লক্ষ্য করিয়া রাজনীরায়ণ বলিয়াছেন, 

“লোকের ধর্মমত আক্রমণ ন! করিয়া ধর্মে লওয়ানো ত্রাঙ্গধর্মে pup; এই 
প্রণালী দ্বার! তিনি বিশ্ববিজয়ী হইবেন। এক্ষণে ব্রান্দেরা ছুই প্রধান দলে 
বিভক্ত ; বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ও স্বজাতি-পরবশ ব্রাহ্ম ।-**-*-ইহা বলা বাহুল্য যে, 
লেখক শেষোক্ত দলভুক্ত ।৮৩ 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজনারারণ প্রীতির উপর জোর দিয়াছেন 
Per প্রীতির বন্ধ এবং এই প্রীতি মনস্তের সকল কর্মের যূল। তিনি 
বলিয়াছেন, 

“ঈশ্বর আমাদের একমাত্র eno প্রেমা্পদ বন্ত। প্রীতি এই বিশ্বের জীবন 
DI হে Exe The Essential Religion : Calcutta 1886: p. 2. 
২। বাঁজনারায়ণ বঙ্গ £ সারধর্ম £ কলিকাতা ১৮৮৬ £ Ae 
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wp. আমাদের সকল উদ্বোধ, সকল ভাব, সকল বাক্য, সকল FCAT মূল 
eye 1”? 

bof দ্বারা waco কি লাভ হইতে পারে এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেন, 

‘grat এমন কোন স্থান নির্দেশ sad দেন না যে সেখানে গেলেই 
আমাদের সকল জান, সকল ধর্ম, সকপ সুখ লাভ হইবে । কিন্ত কোন কালে 
আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে WD) আমরা এক লোক হইতে অন্ত 
উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকনষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব । “ats cef 
ats সুখং” স্বৰ্গ হইতে স্বৰ্গ, BI হইতে উৎকৃষ্টতর স্থখভোগ করিতে থাকিব | 
বিষয়-সুখ নয় কিন্ত ব্ৰহ্মানন্দ > 

উপরি-উত্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম-বঙ্সর ১৭৫০ 
শক (১৮২৮ lil ) হইতে ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ Abl) দেবেন্্নাথের সহিত 
তাহার যোগ হওয়া পর্যন্ত এই মধ্যকালবর্তা সময়ে কোন বিশেষ উন্নতিস্থচক 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইল । ১৮৪৩ 
Gr হইতে 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই পত্রিকা 
১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দ if অক্ষয়বারুর বিশেষ xcu দিন দিন উন্নতির 
সহিত পরিচালিত হয়। “সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, 
স্বভাবকে ধর্মপুস্তকরণপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাহ্মধর্মকে স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া 
প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাহার ধর্মের পত্তনভূমি বুদ্ধি ও fed বুদ্ধিকে 
নেতা করিয়া তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধ-ধর্মের আকারে প্রচার 
করিয়াছিলেন 17? 

রামমোহন যে তিনটি মহৎ অভাব অপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা দেবেন্দ্রনাথ 
পূরণ করিয়া দেন। প্রথমতঃ তিনি abe উপাসকমণ্ডলীকে দলবদ্ধ করিবার 
জন্য acts বীজ ও কয়েকটি eme প্রস্তুত করিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র 
রচনা করেন। তদনস্তর উপাসনার AF3 প্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহাকে 
পূর্বেকার উপাসনাপ্রণালীর স্থলে সংস্থাপন করেন। পরিশেযে আপনার 


Mp COLE 
১। রাজনারায়ণ বন্ধ ই ধর্মতত্দীপিক ২য় ভাগ £ কলিকাতা ১৮৪৭ ই পু ৩৩ 
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স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কৌশলে এবং কাশী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞ পণ্ডিত চারিজনের 
ও অক্ষর দত্তের সাহায্যে বেদের অনেকানেক ভ্রমকল্পনা বুঝিতে পারিয়া তাহা 
পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মধর্মকে সহজ-জ্ঞান-ভূমির উপর স্থাপন করেন। 

শেষোক্ত বিষয়টি যদিও তাহার পরিফাররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, কিন্ত 
কিয়ংপরিমাণে এই তিনটি গুরুতর কার্য সম্পন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মধর্মের একটি aua 
লাভ হইয়াছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুশাপ্প হইতে এক ঈশ্বরপ্রতিপাদক 
গভীর BATS শ্লোক সকল সঙ্কলন করিয়া ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে 
“রামমোহন রায়ের কৌশল অনুসারে হিন্দুভাব রক্ষা করত পৃথিবীর আর আর 
প্রাচীন ধর্মশান্্ হইতে সত্য গ্রহণ না করিয়া হিন্দুধর্মের wat সীমার মধ্যে এই 
বিশ্বজনীন ধর্মকে বদ্ধ রাখা হইল 1৮১ 

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে রামমোহনের fy বলিয়া পরিচয় দিতেন বটে, কিন্ত 
রামমোহন যেরূপ উদার রীতিতে প্রেমের সহিত ডফ প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনরীদের 
সহিত ব্যবহার করিতেন, দেবেন্দ্রনাথ সে ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই | 
বস্তুতঃ Sia মিশনরীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি ছিল না। ইহার প্রধান 
কারণ এই যে, মিশনরীরা হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা করিত। তবে এ কথা ঠিক যে, 
রামমোহনের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ খীধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেক পরিমাণে 
Sects প্রভাবেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার় পিতাপুত্রের সঙ্বন্ধের কথা বলিম়াছিলেন। প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষার 
ক্ষেত্রে দেবেশ্রনাথকে খ্রীষ্টানদের সহিত একযোগে কার্ধ করিতে দেখ! যায়। 
মুধলমানদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁহার তবচিন্তার 
ক্ষেত্রেও যেমন উপনিষদ্‌ প্রধান অবলম্বন ছিল, তেমনি প্রেমভক্তির জীবনে 
হাফেজের সঙ্গীত ছিল অন্যতম সহীয়। রামমোহন রায়ও হাঁফেজের ভক্ত 
ছিলেন। হাফেজের সঙ্গীতের মধ্যে অনন্তত্ব ও মহিমা দেবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল। হাফেছের সঙ্গীত দেবেন্্রনাথকে কতখানি প্রেরণ! দিয়াছিল 
তাহার উল্লেখ তাহার আত্মজীবনীর অনেকস্থলে আছে। একথা ঠিক যে, 
হিনধর্মকেই তিনি ates বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাহার ইচ্ছা! ছিল যে, 
Raala ত্রাঙ্মদমাজের কার্যপ্রণালী হিন্দুসমাজের মধ্যেই থাকিবে, কেবল 


8 ৮০ 
>| ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত £ঃ কলিকাতা! ১৮৭১ £ পৃ a» 


৪) - 


ধর্মান্দোলন ৯৩ 


তাহার পৌন্তলিকতী-সংস্পৃষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের স্থলে ব্রন্মোপাসনা afew 
হইবে। 

দেবেন্জরনাথের মতের স্থূল কথা তিনটি* :_ 

»1 সাধারণ মানবজাতির প্রতি কর্তব্যসাধনকে ত্রাঙ্মজীবনের একটি গুরুতর 
অঙ্গ স্বীকার না করিয়া ধ্যান উপাসনা এবং ঈশ্বর-সহবাসের আনন্দলাভের জনই 
xs করা উচিত। ব্যক্তিগত গোপনীয় চরিত্র ব্রা্মোচিত না হইলেও eu 
বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম নাই | 

২। অন্ঠান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কেবল হিন্দুধর্মের ও 
তৎ্সম্পরদায়ের প্রতি শরন্ধাশীল হওয়া উচিত। 

ei কেবল ঈশ্বরের করণীয় পরিত্রাণ হয় না, নিজের ক্ষমতাতেই মুক্তিলাভ 
হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ত্রাহ্মদের মধ্যে ক্রমে হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ 
করিয়া কেন্দ্রগত কাকে বিনষ্ট করে। ফলে ব্রাহ্মধর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় ও 
ক্রীশ্চানির wes ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের অলঙ্কার হইয়া উঠে। হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাও 
যে ব্রাহ্গধর্সাঠানের মধ্যে প্রবেশ করে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া 'কলুকেতার 


হাট্‌হদ্দে’ কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিয়াছেন, 
দ্যখন_ arate, ত্রাঙ্গঅন্প্রাশন, ্রাহ্মজাঁতকর্ম, ব্ৰাহ্মস্ততিকাপূজো ও 


ত্রাঙ্গউপনয়ন প্রভৃতি চল্‌চে, তখন ত্রাঙ্মমতে সরম্বতীপৃজো ও দুর্গোৎসব না হতে 


পারে কেন ?”২ 
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পাশ্চাত্যের শিক্ষাসভ্যতার প্রসার এবং মিশনরীদের Mevasi এই দুই 
ঘটনার ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কি রক্ষণশীল, 
কি প্রগতিশীল প্রতিটি ছিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষাসভাতার প্রসারে চেষ্টা করিয়াছেন, 
কিন্তু হিন্দুধর্ম অথবা সামাজিক রীতিনীতির উপর কৌন আক্রমণ সহ করেন 
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৯৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


নাই। এই তিন বিরুদ্ধধারার সংঘর্ষেই উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ সম্ভব 
হইয়াছিল। Cu. এন. ফারকুহারের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 

"The answer is that the Awakening is the result of the 
co-operation of two forces, both of which began their 
characteristic activity about the same time, and that it was 
quickened by a third which began to affect the Indian 
mind a little later. The two forces are the British Govern- 
ment in India as it learned its task during the years at the 
close of the eighteenth and the beginning of the nineteenth 
centuries, and Protestant Missions as they were shaped by 
the Serampore men and Duff; and the third force is the 
work of the great Orientalists. The material elements of 
Western Civilisation have had their influence, but, apart 
from the creative forces, they would have led to no 
awakening.”® 


ইংরেজীশিক্ষাবিস্তারের জন্য স্লকলেজস্থাপন ও পাঠপুস্তকপ্রণয়নে হিন্দু 
সমাজের প্রতিষ্াসম্পনন ব্যক্তির] সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্ত এ সকলের মধ্য দিয়া 
Reavis অথব। হিন্দুধর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন | মুসলমানেরা সাধারণভাবে ইংরেজীশিক্ষাবিস্তারের প্রতি 
আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই এবং এইজন্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুদের 
অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িরাছিলেন। তবুও শিক্ষাবিস্তারের কোন কোন ক্ষেত্রে 
হিন্দুদের সহিত তাহাদের সহযোগিতা করিতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায় যে, কলিকাতা স্থল সোসাইটির অধ্যক্-সভায় মুমলমান সভ্য ছিল। 

দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার স্পৃহা সন্ন্ধে লাশিংটন বলিয়াছেন, 

"Still, it is undeniable that an intercourse with 
"Europeans has already worked a very remarkable change 


among the Natives, in this Part of the country. Both 


21 J. N. Farquhar : Modern Religious Movements in India: New 
York 1915, pages 5.6, 


৯৫ 


Hindoos, and Mohomedans give a ready and efficient 
support to the School Book and School Societies, as above 
observed. The establishment among themselves of the 
Vidalaya manifests an anxiety for the dissemination of 
knowledge, highly creditable to the wealthy and respectable 
Hindoos, who were concerned in it, and the readiness with 
which they have admitted European co-operation, displays 
a degree of liberality, for which our former acquaintance 
with the Hindoo character had not prepared us"? 

১৮১৭ Matera 95] জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুল বুক সৌসাইটি স্থাপিত 
হয়। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্টে পাঠ্পুস্তক-প্রণয়ন এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, 
কিন্তু কোন ধৰ্মপুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার সোসাইটির নিয়মবহিভূ্ত করা হয়। 

“Dhat it forms no part of the design of this Institution, 
to furnish religious books—a restriction, however, very far 
from being meant to preclude the supply of moral tracts, 
or books of a moral tendency, which, without interfering 
with the religious sentiments ofany person, may be cal- 
culated to enlarge the understanding, and improve the 
character”. 

কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার কিছু পরেই ১৮১৮ Deters 
চলা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত 
একটি সভায় কলিকাতা স্থল সোসাইটি নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
প্রস্তাব গৃহীত হয় । কোন ধর্মমত প্রচার করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল না। 

১৮১৭ bres ect জানুয়ারী আগার চিৎপুর রোডে গোরাটাদ বসাকের 


বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজ ইংরেজীশিক্ষার প্রধান 

»| Charles Iushington: The History, Design, and Present State of 
Benevolent and Charitable Institutions, founded by the 
a and its vicinity : Calcutta 1824, page 222. 


Book Society 1818, p. v. 


the Religious, 


British in Calcutt 
2 |The First Report of the Calcutta School 


৯৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গীলার নবজাগরণ 


স্থান ছিল। ১৮২৬ গ্রীষটাব্দের মার্চ মাসে ডিরৌজিও হিন্দু কলেজে ইংরেজী ও 
ইতিহাসের অধ্যাপক হিদাবে যোগদান করেন। ভিরোজিওর শিক্ষার ফলে 
তথাকথিত ইয়ং বেঙ্গলের স্থাট্ি হয়। ইয়ং বেলের মধ্যে রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, রপিকচন্দ্র মল্লিক, হরচ্চন্্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | | 

ডিরোজিওর শিক্ষাদান কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকাতুক্ত পুস্তকাবলীতেই 
সীমাবদ্ধ থাকিত না! কলেজের ছুটির পর কিংবা কলেজের বিশ্রামের সময়ে 
তিনি ছাত্রদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন । তিনি ছাত্রদের লকি, 
রিড, হিউম এবং ডূগল্ড স্ট,য়ার্টের রচনাবলী পাঠ করিতে বলিতেন। ইহার 
ফলে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবুদ্ধি প্রবল হইয়| উঠিয়াছিল। ছাত্রদের লইয়া 
ডিরোজিও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একাডেমিক এসোসিরেশন নামে একটি বিতর্ক সভা] 
স্থাপন করেন। মাণিকতলার AF সিংহের বাড়ীতে এই সভার প্রথম 
অধিবেশন হয়। এই স্থানে ডিরোজিওকে সভাপতি এবং উমাচরণ sare 
সেক্রেটারী করিয়! হিন্দু কলেজের ছাত্রের! সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে 
গ্রবন্ধপাঠ, বিতর্ক ও আলোচনা করিত। তাহাদের নির্ুশ স্বাধীনতা অনেক- 
ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিগ্নাছিল। তাহারা নিজেদের সত্যের বন্ধু ও 
মিথ্যার শক্ত বলিয়! পরিচয় দিত। 

ছাত্রের! প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া বেড়াইতেন। 
মু়লমানের দোকান হইতে বিস্কুট কিনিয়! খাওয়াকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য 
জয় বলিয়া মনে করিতেন । উইলসনের দোকানের কুটি বিস্থুট কেক লইয়া 
জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। ভিরোজিওর ছাত্রগণ 
‘এথেনিয়ম’ ( Atheneum ) নামে একটি ইংরেজী মাসিকপত্র বাহির করিয়া- 
ছিলেন। হিন্ুধর্মকে আক্রমণ করা এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই 
পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখিয়াছিলেন, If there is anything 
that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism. 
শুনিতে পাওয়া যায় বে এ পত্রিকার দুই সংখ্য। বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন 
Sel বন্ধ করি! Gt ডিরোজিওর অধিনায়কত্বে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী 


১। শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাল £ কলিকাতা ১৯০৪, পৃ ৯৩ 


ধর্মান্দোলন As 


মাসের মাঝামাঝি সময়ে ছাত্রেরা “tel? কাগজ বাহির করে। প্রথম 
সংখ্যার পরেই ইহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

ডিরোজিও ছাত্রদিগকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অন্তঃসারশূন্ততা হইতে 
মুক্ত থাকিতে বলিতেন। তাঁহার মতে কলেজ বয়ের অর্থ হইতেছে সত্যাহুসন্ধানী। 
“তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিয্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল 
যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও ভ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য 1 তাহারা 
মনে করিতেন, এক এক গ্রাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ Fal 1”? 

প্যারীটাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

“The junior students caught from the senior students 
the infection of ridiculing the Hindu religion and where 
they were required to utter mantras or prayers, they 
repeated lines from the Iliad. There were some who flung 


the Brahmanical thread instead of putting it on”.* 


হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। আদেশ প্রচারিত হইল, 

“The managers of the Anglo-Indian College, having 
heard that several of the students are in the habit of 
ng Societies at which political and religious dis- 


( the discussions which led to the first 
enced by 


attendi 
cussions are held" 
Reform Bill were agitating the band of lads influ 
Derozio), “think it necessary to announce their strong 
disapprobation of the practice, and to prohibit its 
continuance. Any students being present at such a society 
after the promulgation of this order will incur serious 


displeasure.” 


rae আর একাল £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নং ঃ কলিকাতা 


রাজনারায়ণ বন $ 


> 
১৯৫১৪ পু ৩২ 
21 Peary Chand Mittra: David Hare: Basumati Sahitya Mandir 
edition : Calcutta 1949, pages 17-8. i 
the Eurasian Poet, Teacher 


v| Thomas Edwards: Henry Derozio, 
and Journalist : Calcutta 1884, page 70. 
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৯৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


এই আদেশ জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র হিন্দু 
কলেজের ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু দেওয়ান 
রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু ম্যানেজারগণ ডিরোজিওকে কলেজ 
হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও ডেভিড হেয়ার ও 
এইচ. এইচ. উইলসন ডিরোজিওর সপক্ষে মত ব্যক্ত করিলেন, তবুও অধিকাংশ 
সভাদের মতান্ুসারে তাহাকে কলেজ হইতে অপসারিত করাই স্থির হইল | 

ডাঃ উইলসন ডিরোজিওকে কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইলে ভিরোজিও ১৮৩১ 
খৰীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে 
এপ্রিল তারিখে লিখিত উইলসনের পত্রে ভিরোজিওর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ- 
গুলির একটি আভাস পাওয়া বার | 

ডাঃ উইলসন ডিরোজিওকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 

"Do you believe in a God ? Do you think respect and 
obedience to parents no part of moral duty? Do you 


think the intermarriage of brothers and sisters innocent 


and allowable ? Have you ever maintained these doctrines 
by argument in the hearing of your scholars ?.” 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ডিরোজিও অভিযোগগুলির উত্তর দিয়া 
উইলসনকে একটি পত্র লেখেন! তিনি অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্য। বলেন। 

ডিরোজিওর অপসারণ হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, হিন্দুপ্রধানেরা পাশ্চাত্য 
শিক্ষাবিস্তারের আন্তরিক পক্ষপাতী হইলেও সেই শিক্ষাবিস্তারের স্ত্রে কোন 
মতবাদ প্রচার অথবা সামাজিক ও ধর্মনৈতিক রীতিনীতির প্রতি আক্রমণ সহ 
করেন নাই৷ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান হিন্দু কলেজের নিয়মাবলীতে দেখা যায় 
যে, এই কলেজে কেবল nate বংশীয় হিন্দু সন্তানগণই শিক্ষা পাইবেন বলিয়া 
নিয়ম ছিল। 

“The primary object of this Institution is the tuition 
of the sons of respectable Hindoos in the English aud 
Indian languages, and in the literature and science of 
Europe and Asia”. 


21 Peary Unand Mitra: David Hare: Appendix A, page i. 


ধর্মান্দোলন ৯৯ 


কোন ধর্ম প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল না। 

এই যুগে স্বীশিক্ষাকে লইয়া এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা 
সমাজের মন গৃহমুখী আর এই গৃহের কর্তৃত্ব নারীর । তাই অনেকে আশঙ্কা 
করিলেন যে, নারী শিক্ষিতা হইলে তাহার মন বহিমুখী হইবে এবং বাঙ্গালী 
সমাজের ভারকেন্দ্রের পরিবর্তনে বিপর্যয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা 1 

এই সময় কলিকাতার সন্তরান্ত পরিবারে স্ীলোকদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল | 
মিশনরীরাই ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে Arr দিবার চেষ্টা করেন। 
১৮২১ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষভাগে মিস কুক নামে একজন মহিলা কলিকাতা স্থল 
সোসাইটির অধীনে বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে 
আসিয়াছিলেন। স্কুল ঘোসাইটি মিশনরী মিস কুককে সাহায্যদান করিতে না 
পারিলেও চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাহাকে পৃষ্ঠপোষকতা! করিতে সম্মত হন এবং 
কুক কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি জুভিনাইল 
aq নামে একটি বালিক! [বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । ১৮২৪ খ্রষ্টাব্দের মার্চ মাসে 
লেডীস সোসাইটি অব নেটিব ফিমেলস্‌ স্থাপিত হইলে পরবর্তী জুন মাসে মিস 
কুকের বালিক! বিগ্ভালয়গুলিও এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসে । এ সোসাইটির 
সভাদের দ্বারা ১৮২৬ Jima ১৮ই মে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে 
সিমুলিয়ায় org jor স্থলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৮২৮ Eel 
১লা এপ্রিল হইতে এই বিগ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। 

্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রক্ষণশীল supe হিন্দুরাও সমর্থন করিয়াছিলেন। 
মেন্টাল স্থল প্রতিঠাকল্পে রাজা বৈগ্যনাথ কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। 
রাধাকান্ত cras স্্ীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। 

গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কারের AARRE ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 
অব্যবহিত পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ MAPS দেবের NIKT 
প্রকাশিত হইয়াছিল | কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটি ১৮২২ খ্ৰীষ্টাব্দের অগস্ট 
মাসে ইহার একটি সংস্করণ বাহির করেন | 

Afr বে Hume ইহা গৌরযোহন এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে নানা 
উদাহরণ যোগে প্রমাণ করিয়াছেন। 

“aah স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিখিতে শাস্ত্রে এবং ব্যবহারে কোন দোষ থাকিত 
তবে পূর্বকার mead কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। মৈত্ৰেয়ী, শকুন্তলা, 


১০০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


eem বাহ্বট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী, রুক্িণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, 
মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের Wl tal প্রভৃতি পূর্বকার স্রীসকল 
arta পড়িয়া সেই ২ শাস্ত্রের পারদশিরূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং 
এখনকার রাশীভবানী, হঠী বিদ্যালক্কার, শ্ঠামাস্ছন্দরী up, ইহারাও লেখাপড়া 
এবং নানাশান্ত্র ও দর্শনবিদ্ভাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে 
তাহাদের কোনরূপে মানহানি feel অখ্যাতি হয় নাই, বরং সুখ্যাতি 
বাড়িয়াছে।”১ 

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রধানের! পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রচারের চেষ্টাকে 
সমর্থন করিয়াছেন । অর্থকরী বিদ্োপার্জনের আবশকতাকেও তাহার! "ars 
বলিয়াছেন | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কলিকাতা «werten! গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

“অতএব অর্থকরী বিদ্োপার্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাক্্রসিদ্ধি বটে 
এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাহাদিগের বি্যাভ্যাস না করিলে কি 
প্রকারে রাজকর্ম [২৪] নির্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না 1৮২ 

সাহেবের! ধর্মশীল ও স্থবিচারক এবং তাহারা ধর্মার্থে পাঁঠখাল! স্থাপন 
করিতেছেন এ কথা ভবানীচরণ লিখিতে fact করেন নাই 1 

“ন, উ, সাহেবরদিগের অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে বলিতে পারি আমার 
বিবেচনা দ্বারা এই হয় যে তাহার ধর্মার্থে পাঠশাল। করিতেছেন যেহেতু তাঁহার! 
অত্যন্ত ধর্মশীল এবং স্থবিচারক এদেশে আসিয়া! দেখিলেন যে দরিদ্রলৌকের 
বালকদিগের বিদ্যাউপার্জন্র কোন পন্থা! নাই তাহাতেই mibe হইয়া 
পাঠশাল। বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন ।৮৩ 7 

কিন্ত কোন কোন প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সমর্থন করেন 
নাই। ভবানীচরণ ও রাধাকান্তের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহ্মরণপ্রথার . 
সপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন 


»| গৌরমোহন teet 2 স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক ঃ রঞ্জন পাবলিশিং হাউদ হইতে প্রকাশিত £ 
কলিকাঁত। ১৯৩৭ £ পৃ ১৭ 


২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়? কলিকাতা কমলাঁলয় ঃ রঞ্জন পাবলিশিং হাউন হইতে 
| প্রকাশিতঃ কলিকাতা ১৯৩৬ £ পৃ ১৩ 


el 9 £ পূ ৪৫-৬ 


রর ১০১ 


করেন এ আন্দোলন তাহারই প্রতিক্রিয়া। ১৮৩০ diis ১৪ই জানুয়ারী 
গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাইচাদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীরুষণ দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ 
মিত্র ও রামগোপাল মল্লিক বেটিস্কের নিকট উপস্থিত হইয়া সতীদাহপ্রথার 
সপক্ষে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। সতীদাহনিবারণআইন জারি হইলে 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী রক্ষণশীল হিন্দুরা স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত যে ধর্মমভা 
স্থাপন করেন ভবানীচরণ তাহার সম্পাদক ছিলেন। সতীসহমরণধর্মনিবারণের 
আইননিবারণ এই সভার মুখ্যোদেশ্ঠ ছিল, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। 
এই সভার অন্তান্য উদ্দেশ্য বিষয়ে ভবানীচরণের জীবনীতে আছে। 

“...এই সভার দারা ভষ্টাচারি কুপখবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু 
সন্তানদিগের মতগ্ব খর্ব হইয়া সনাতনধর্ম উজ্জল আছে, নানা দেশীয় ধামিকগণ 


বর্মবিষয়ে নির্ধাতন ene হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য 
কাধসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখাসভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ 
পিত হইয়া ধামিকবর্গের 


আবেদন দ্বারা হিতৈষণী হইয়া থাকেন, 
বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে নিতান্ত agas তন্নিবারণ কারণ ITT ফ্রি কলেজ 
নামক অবৈতনিক বিগ্ভালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বশ 


« বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সমাচার চন্দরিকা' | 
তারাটাদ দত্তের সহিত মিলিয়া 
বাহির করেন। কিন্ত 


নানা মঙ্গল এই সভা দ্বারা হইয়া থাকে? 

ধর্মভার মুখপত্র ছিল ভবানীচর 
প্রথমে ভবানীচরণ নিবাসী দেওয়ান 
সম্বাদ কৌমুদী” নামে একথানি 
ধর্মবিষয়ে অংশিগণের সহিত 
স্বাদ কৌমুদ্ী'র সহিত সকল সম্পর্ক 

১) «wen অতীত সম্পাদক vag, ভব।নীচরণ বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জী 
শত পবিত্র চরিত্র বিবরণ £ কলিকাতা ১৮৪৯ £ পৃ ৯ 


৭-৮ 


বনাচরিত দৃষ্ট 


১০২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁজালার নবজাগরণ 


ঘটান। মতানৈক্যের প্রধান কারণ এই যে উক্ত পত্র সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে | 
ছিল। ১৮২২ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ “সমাচার pias? প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ 
atic এপ্রিল মাসে ‘সমাচার চন্দ্রিকা” সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাঞ্চাহিক পত্রে 
পরিণত হয়। কুষ্ণমোহন দাস ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে “সম্বাদ তিমিরনাখক* 
নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র রক্ষণশীল দলের সপক্ষে 
ছিল। 

ধর্মসভার বিশিষ্ট সদস্ত বা সভাধ্যক্ষ ছিলেন রামগোপাল মল্লিক, গোগীমোহন 
দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, 'রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, 
PFE দেব বাহাদুর, আশুতোষ দে, গোকুলনাথ মল্লিক ও বৈষ্ণবদাস মল্লিক । 
বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভা সম্পাদক ছিলেন। 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জান্্যারী সংস্কৃত কলেজে ধর্মসভার প্রথম উদ্বোধন 
হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সহমরপপ্রথানিবারণ-আইনের প্রতিবাদ করিবার 
জন্য এই সভা মূখ্যত স্থাপিত হইলেও নানাভাবে হিন্দুধর্মের hen] করা এই 
সভার উদেশ্য ছিল। হিন্দুশাস্কাদি বিষয়ে বিবেচনা করা৷ হইবে বলিয়া এই 
সভায় স্থির হয়। যে সকল লোক হিন্দু অথচ হিন্দুধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া! 
বিপরীত মতাবলদ্ন করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারাদি 
রহিত করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল। ১২৩৬ সালের (১৮৩০ 
খুঁষ্টাব্দের ) ২৬শে মাঘ কাশীপুরে প্রাণনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে ধর্মসভার এক 
অধিবেশনে স্থির হয় “Atta হিন্দুকুলোস্তব কিন্তু সতীর দ্বেবী তাহাদিগের 
সহিত কাহার আহারব্যবহার থাকিবেক না৷” 

পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধর্মসভা সতীদাহনিবারণ-আইন 
রোধ করিতে পারে নাই । কেননা aya বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ রক্ষণশীল দলেরই 
এক শক্তিশালী অংশ এই qup নির্মম প্রথার বিরুদ্ধ ছিল। তবে কোন কোন 
ক্ষেত্রে ইহারা সফল হুন। রাধাকাস্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ধর্মসভার 
* সমস্ত হিন্দু কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিলেন । ডিরোজিওর শিক্ষায় প্রণোদিত 
ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিবার wg হারা ডিরোজিওকে 
কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। 
ao el a 


. Ot ব্রজেন্্নীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথ -১ম খণ্ড 2 তৃতীয় সংঃ 
কলিকাতা ১৯৪৯ s পৃ ৩০৬ 


ধর্মান্দোলন ১০৩ 


প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং ধাহারা স্কলকলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তীহারা 
যাহাতে পরবর্তী জীবনে বিছ্যাচর্চ করিতে পারেন তাহার জন্য গৌড়ীয় সমর 
নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল। ৬ই ফাস্তুন ১২২৭ সালে (১৮২৩ খ্ৰীষ্টাব্দ ) 
হিন্দু কলেজের এক সভায় এই সমাজ গঠনের প্রস্তাব হয়। এই সভার 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রামজয় তর্কালঙ্কার, উমানন্দন ঠাকুর, চন্্রকুমার ঠাকুর, 
দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমীর ঠাকুর, কাশীকান্ত ঘোষাল, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাচাদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত 
দেব, কালাটাদ বস্তু, রামচন্দ্র ঘোষ, রামকমল সেন, কাশীনাথ মল্লিক প্রভৃতি। 
হিন্ুধ্মশান্ত্রের কেহ নিন্দা করিলে তাহার উত্তর লিখিতে হইবে__ এইরূপ 
আলোচনাও করা হয়। রামকমল পেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেক্রেটারী 
মনোনীত হুন। দেশের হিতার্থে ও সমাজ বন্ধকরণার্থে এই সমাজের সৃষ্টি হয়। 
এই সমাজে বেদ পাঠারভ্তের সংবাদও পাওয়া IS D 
নব্যশিক্ষিত আচারভরষ্ট দেশবাসীদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য 
ভবানীচরণ বহু «thas টাকাটিগ্লনীসমেত পুঁথির আকারে তুলটকাগজে 
sex fers করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। শ্রিমদ্ভাগবত গীতা'র 
বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, 
araor প্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্ত বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্থের menfa দূর করণার্থে ছাপা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে 
প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে যূল সুত্রে Se স্বামির 
টাকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দরিকাযন্তে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রান্ধিত 
করাইব ইহার মূল্য বাক্ষরকারি গ্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নান্ গ্রাহক 


৫০ টাকা স্থির করিয়াছি"! সমাচার দর্পণ, ২৫ আগষ্ট, ১৮২৭৯ , 
peice উস) ARST, উনবিংশ 


gaj ছাড়া ভবানীচরণ ‘প্রবোধচ e 1 
সংহিতা, নন S কত অষ্টাবিংশতি তব, 'নবযস্থৃতি প্রভৃতি পুস্তকগুলি 
বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করেন | 


a p সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ৯ম 4o তৃতীয় সংঃ কলিকাতা 


১৯৪৯ 2 9] 5*2 * " 
হ। ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় of সং £ কলিকাতা ১৯৪৭ ৪ পৃ ৩৪ 


১০৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগর্ণ 


দেশবাসীদিগকে স্বধর্ম ও স্বভাষা্্রাগী করিতে ভবানীচরণ বিশেষ চেষ্টা 


করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাহার C 


বলিষ্ঠ লেখনী সক্রিয় ছিল। প্রমথনাথ শর্মন ছদ্মনামে ভবানীচরণ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
“নববাবুবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 'নববাবুবিলাসে'র ভূমিকায় আছে, 

“oR নামৈক পুস্তক বিশিষ্ট শিষ্টানুষ্ঠিত বিধিত নিত্য 
নৈমিত্তিক দৈব পৈতৃক কাম্যাদি ধর্মকর্মানু্ঠটানবিবজিত স্বীয় cere অন্ত 
qifes পুরুষের বহুতর দোবশ্রুতিপুরঃসর বহুতর বেদ পুরাণািসন্মত পথগামী 
পুরুষের ছলক্রমে পুরুষার্থবোধিত প্রকাশ হইবেন ইতি 1”? 

ভবানীচরণের ‘কলিকাতা কমলালয়* ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং “নববিবিবিলা” 
সম্ভবত ১৮৩১ শ্ীষটাব্দে প্রকাশিত ay ভবানীচরণের জীবনীতে আছে, 

“প্রথমত  নববাঝুবিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন È পুস্তক 
সাধারণের কৌতুকজনক ফলত wets] কৌশলে এতন্রগরীর ভাগ্যবান্‌ সন্তান- 
দিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে SRE কুকাধ পরিহার করিয়া 
যখ্পথাবলদ্বন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ) কলিকাতা 
কমলালর গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে নগরস্থ কুবত্মগামি ধনিগণের কুরীতি 
ছুনীতি দোষ দিত হয় i 

১৮৩১ Aima ve দেপ্টেম্বরের ‘সমাচার চন্দিকা’য় প্রকাশিত এক পত্রে 
তদানীন্তন সমাজে ভবানীচরণের ব্য্গপুস্তকগুলির প্রভাবের উল্লেখ আছে l 

এক্ষণে নৃতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাণ্ডেনি ভয় ও কলিকাতা 
নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাশির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতিবন্্রীর 
কুক্রিয় ভয় ও লম্পটগণ পরদারগমনে শেষবিচ্ছেদ এবং ধন্য হি 
মহাশয়ের FATS উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবুবিলাস ও কলিকাতা 


কমলালয় এবং ESR) এহ CES 
২ সপ্ত জপাদশে উক্ত দৌষোদ্ধার, উদ্দেশে প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিয়াছেন ।...৮০ 


21 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ নববাবুবিলান : aea 
কলিকাতা ১৯৩৭ £ পৃ ১, পাবলিশিং হাউন হইতে প্রকাশিত £ 


Aq ধর্মসভার অতীত সম্পাদক vate ভবানীচরণ ব 
ন্দ্যোপাধ্যায় à 
aw পবিত্র চরিত্র বিবরণ £ কলিকাতা ১৮৪৯ : se মহাশয়ের জীবনাচরিত qu 


৩। SORTA SOT S ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ef সং £ কলিকাতা ১৯৪৭ ৪ পৃ ২৬ 


ধর্মন্দৌলন ১০৫ 


পূর্বে বলিয়াছি acta প্রচার ও am বিস্তার প্রচেষ্টাকে বাধা 
দিবার জন্য হিন্দুদের রক্ষণশীল দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সুরু হয় এবং কেহ - 
কেহ হিন্দুসমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। রক্ষণশীল দলের প্রধান প্রধান নেতা 
হইলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত, ga মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ঠিক এই দলে বিদ্যাদাগরকে ফেলা যায় 
না। রক্ষণশীল তো তিনি একেবারেই নন, বরং তৎকালীন বহু প্রগতিশীল 


ব্যক্তির অপেক্ষা তিনি অগ্রসর ছিলেন। যীহারা সমাভসংস্কারে অগ্রমর 


হুইয়াছিলেন তীহাদের মধ্যে বিগ্ভাসাগরই প্রধান । কিন্ত তিনি ধৰ্মান্তর গ্রহণ 


করেন নাই। এই জন্য তাহাকে লইয়া স্বতন্ত্র ধর্মের কোন ধারার we হয় 


নাই বলিয়া স্বতত্্রভাবে আলোচনা করা হইল «||! 
কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল সকল fee পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার ও 


কি 
প্রাচ্য খিক্ষাসংস্কারে তৎপর হইয়াছিলেন। উভয় দলই সমাজের নৈতিক 


মান উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের গোমাংস আহার, মদ্যপান 


প্রভৃতি অনাচারকে কেহই সমর্থন করেন নাই। আপন আপন মতান্যায়ী 


সকলেই দেশের কুসংস্কার দূর করিয়া দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে 


চাহিয়াছিলেন | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে থে, ইয়ং বেঙ্গলের উপর হেয়ার, ডিরোজিও ও 


রিচার্ডসনের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী । ডিরোজিও দেশের সমস্ত প্রচলিত 
ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। ডিরোজিও ছাত্রদের হিউমের 


রচনা এবং টম পেইনের “দি এজ অব R ( The Age of Reason) 
উৎসাহে এই গ্রন্থগুলি পড়িত ১৮৩২ RICE 


পাঠাইয়াছিলেন। ইহার প্রতি কপির 
& পুস্তকের এত চাহিদা হইয়াছিল যে কেউ কেউ প্রতি কপির জন্ত আট টাকা 


অর্থাৎ ১৬ শিলিংও দিতে চাহিরাছিল ।+ 
SEE E 
sı George Smith: Life of Alexander Duff, Vol. I: London 1879, 


pages 144-5. 


১০৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাজালার নবজাগরণ 


এই উক্তি হইতেই ভিরোজিওর প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গলের চিত্চাঞ্চল্যের কথা 
স্পষ্ট হইবে | 

ডেভিড হেয়ারের প্রভাবেও ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিক্যবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকিবে। হেয়ারের মৃত্যুর পর ‘are অব ইণ্ডিয়া’তে যে মৃত্যুসংবাদ বাহির 
হয় তাহার এক জায়গায় লিখিত আছে, 

“At the same time, it must be confessed with deep regret, 
that his inveterate hostility to the Gospel, produced an 
unhappy effect on the minds of the Native Youths who 
were so largely under his influence,..."» 

এই উক্তির মধ্যে হেয়ারের খীষধর্মের প্রতি অনাস্থার ই্িত রহিয়াছে। 
হয়ত এই জন্যই তাহার মৃত্যুর পর GPa সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি রচনা করা 


১৮৩৬ শী্টাবে FITUA রিচার্ডদন ( ১৮০০-১৮৬৫ ) হিন্দু কলেজের প্রফেসর 
ইন। পরে তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৩ Aia তিনি 
বিলাত গমন করেন। বিলাত হইতে গ্রত্যাগমন করিয়| ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ 
PRATT কলেজের অধ্যক্ষ এবং ওঁ বৎসরের শেষের দিকে হুগলী কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ Micwa নবেম্বর হইতে তিনি পুনরায় হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া প্রায় এক বৎসর এই পদে প্রতিঠিত থাকেন। 

জে. ই. ডি বেখুনের সহিত মতানৈক্যের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ 
করিয়া প্রথমে বটতলায় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান একাডেমিতে কয়েক মাস 
এবং পরে গৌরমোহন আট্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনরী নামক বেসরকারী কলেজে 
সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৩ Mice তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে 
অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। উনেশচন্ত দত্ত তাহার স্মৃতিকথা বলিয়াছিলেন, 

“কাণ্চেন রিচার্ডসনের চরিত্র দোষ ছিল; তাহার রক্ষিতা এক বাঙ্গালিনী 
একটা aea বাড়ীতে ছিল; এ ব্যাপার চাপা রহিল ন; বীটন্‌ সাহেব স্পষ্টই 
তাহাকে hoary-headed libertine আখ্যা প্রদান করিলেন ।৮২ 


21 Peary Chand Mittra : David Hare: p. 88. 
২। বিপিনবিহারী গুপ্ত t পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়) £ কলিকাতা ১৯২৩ ৪ পৃ ১৭ 


ধর্মান্দোলন ১০৭ 


ইহাই বেখুনের সহিত রিচার্ডননের মনোমালিন্যের কারণ। 

কিন্তু রিচার্ডসন উচ্চকোটির সমালোচক, কবি, সংবাদপত্রসেবী ও শিক্ষক 
ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে লে হাণ্টের সহিত রিচার্ডমনের সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয়। রিচার্ডদন স্ব্ধে শ্রীবিপিনবিহারী সেন বলিয়াছেন, 

“An attitude of thorough impartiality was the principal 
characteristic of the writer. Whenever he took up the 
pen to write against something, it was against measures, 
not men ; agaiust folly, not individuals ; against crying 


evils of society, not persons guilty of continuing them."* 


রিচার্ডনের শিক্ষায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নৃতন প্রেরণা ও চাঞ্চল্য দেখা 
গিয়াছিল। তাঁহার সেক্সগীয়র নাটক পড়াইবার পদ্ধতি সর্বত্র ডচ্চ প্রশংসাপ্রাথ 
হইয়াছিল। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া মেকলে বলিয়াছিলেন, 

‘I can forget everything of India, but your reading of 
Shakespeare.’* 

তাঁহার ধর্মভাবসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বন্থ লিখিয়াছেন, 

“কাপ্তেন সাহেবের খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাস ছিল না, few তিনি সংশয়বাদী 
ছিলেন না।** 

রিচার্ডপনের শিক্ষায় ছাত্রের! সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করিয়া দেশের সর্বপ্রকার 
উন্নতিসাধনে যত্তবান হইয়াছিলেন। তাহাদের যুগ অন্বেষণের যুগ, দুঃসাহসিক 
কর্মের যুগ, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নৃতন প্রয়াসের যুগ। 

রক্ষণশীল হিন্দুরা সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন নী | 
কিন্তু ইংরেজী শিখিয়া স্বধর্মের আচার eb ত্যাগ করাকে তীহারা সমর্থন 
করিতেন না। রক্ষণশীল দলের মুখপত্র সমাচার biel লিখিয়াছিলেন যে, 
বাঙ্গাল! দেশে অনেক মনীষী উত্তমরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু স্বধর্ম 
আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই। প্রসকুমার ঠাকুর, রসময দত্ত, ভোলানাথ 


সেন, কালীনাথ মুন্সী, ছারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দুরা উত্তমরূপে ইংরেজী 
2 eS 773 
১। বিপিনবিহারা সেন £ National Magazine, September 1900, page 350. 
হ। রাজনারায়ণ বহ * আত্মচরিত £ কলিকাতা ১৯০৮ ই পৃ ২২ 
3 2938 


ত। 


১০৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


শিখিলেও হিন্দুসমাজের পুজাপার্বণ করিতেন, নাস্তিক বনিয়া বান নাই । pfi 
লিখিয়াছেন, 


21 এ বৎসর «pp পূজা শুনিতে পাই Sway প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব রীত্্ছসারে ue] করিবেন তাহাতে 
সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র ২ নান্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহার ইস্‌ 
মিন্‌ ঠিন্‌ শিক্ষিয়া কিয়া থাকে যে ইন্গরেজী ভাল জানিলে গে ব্যক্তি পুতলা 
অর্থাৎ দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোড়া উক্ত বাবু 
হইতে ইদদরেজী বিদ্যা অধিক শিখিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক 1...... 

অতএব ইন্গরেজী বিদ্যা ভালনূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম পিতৃকর্ম ত্যাগ 
করিতে হয় এ মত নহে p 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকরও এই মতাবলহ্বী ছিল। ইংরেজী 
শিখিয়া হিন্দুছাত্রেরা যেন ফিয়িির মত পরিচ্ছদ না পরে, হিন্দুর আচার-ব্যবহার 
ত্যাগ না করে এই জন্য প্রভাকর কলেজ কর্তৃপক্ষকে সচেতন হইতে বলিত। 
উক্ত পত্রে এক পত্রলেখক লেখেন, 

“অপর A ama মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এই মত 
আজ্ঞা তাবং ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দু কলেজের 
ছাত্রের ফিরিদ্দির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায়... ..৮২ 


কিন্ত হিন্দু কলেজের পক্ষসমর্থনকারীরও অভাব ছিল না। ১৮৩১ Spice 
২২শে জানুয়ারী একজন ‘সমাচার দর্পণে” লেখেন, 


« 


১৭  ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় s 
পু ১৭৪-৫ 
RI এ 2 পৃ ১৭২ 
Pu 3 2 পৃ ১৬৭ 
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১০৯ | 


কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের উৎকণ্ঠা অমূলক নহে। “সমাচার 
চন্দ্রিকা’য় হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতা পুত্রের শিক্ষাপ্রাপ্তির পরের অবস্থা বর্ণনা 


করিতেছেন, 

...*-পুক্রটি ঘরের কর্ম কখন ২ দেখিত ও ডাঁকিলেই নিকটে আগিত 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্ত কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি 
হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার-ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ 
করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্গানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই 
ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ 


কথা হইলেই Nonsense PR 

‘সংবাদ প্রভাকরে’ও একটি হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতার মানসিক দুঃখের 
কথা লিখিত হয়। পিতা পুত্রকে লইয়া কালীঘাটে গেলে কালী দর্শন করিয়া 
পুত্র যাহা করিলেন তাহাই লিখিত আছে। 

*.....উক্ত গৃহস্থের BAAS প্রণাম করিলেন ai Satie দেবতার দুরারাধ্যা 
যিনি তাহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুভ্‌ 
মণিং WEE SNCS ও ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে কি 
ঝকমারি কর্যে তোরে হিন্দু কালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার 
জাঁতিমান সমুদায় গেল''"""" (S 

রক্ষণশীল দলের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নব্যবদের শিক্ষিত যুবকদের আচার- 
ব্যবহারের প্রতি বিদ্রপের Ag কশাঘাত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাটি 
বাঙ্দালিয়ানার কবি, খাট বাঙ্গালা দেশের কবি। মাতৃভাষার প্রতি পরাজুখ 
ইংরেজীনবীশদের তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন | তাহার কাছে Cen" 
মাতৃভাষাকে যাহারা vl করে তাহারা নরাধম | ‘বড়দিন’ কবিতায় দেখি, 

“ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের afa 
fag যাও কেলাম্যান্‌ নেটিব বেঙালী i 


uin 
»| ব্রজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় s সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড £ পৃ ১৬৫ 
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ol রর গুপ্তের এ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় থও একতে * বহুমতী সাহিত্যমন্দির 8 পৃ ১২৫ 


১১০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি গুপ্ত-কবির উক্তি sata) ইয়ং বেঙ্গলের গোমাংস 
আহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কবি বলিয়াছেন, 


“খাবার দ্রব্য অনেক আছে, 

তাই নিয়ে মা চলুক খানা। 

ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস 

না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না > 

ইয়ং বেদ্দলের অনাচার, বিধর্মী নাস্তিক মনোবৃত্তিকে গুপ্ত-কবি কটাক্ষ 
করিয়াছেন, 

“সোনার বাঙাল করে কাঙাল, 
ইয়ং বাঙাল যত wal! 

সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, 

কানে লাগায় ফোস-ফৌসন। | 

এরা না “হি দু”, না “মোছোলমান”, 
ধর্ম ধনের ধার ধারে না। 

নয় “মগ” “ফিরিঙ্গী”, বিষম "fas" 
ভিতর বাহির যায় ন! tat | 

ঘরের ঢে কি, কুমীর হয়ে, 
ঘটায় কত অঘটন] | 

এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে 
আপন হাতে কেটে Ata] | 

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা ২ 


এই সব অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে এই বিষয়ে একজন 
১৮৩১ খ্ৰীষ্টাব্দের ৯ই মে “সমাচার চন্দ্রিকা’য় লেখেন, 


“এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি 


a * 
রাজাজ্রাক্রমে 448 জাতিমালার এক কাছারি eu এবং মাজিষ্রেট সাহেবদিগের 


»| ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে £ পৃ ১৩৫ 
২। $ 2 পৃ ১৩৫ 
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9859) ১১১ 


উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন ২ আচার-ব্যবহীর ধর্মযাজন না 
করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক | 

অতএব প্রার্থনা @ Age গবরনর বাহাদূর এই হুকুম জারি করিয়া 
আমারদিগের জাতিধর্ম রক্ষাকরণপূর্বক পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক 
ব্যাটারদিগের তামাসা দেখুন i? 

abren সাহিত্যে পাশ্চাত্যভাবের আনয়ন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রচলনের জন্য ১৮২৭ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজীশ্রেণী 
খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৫ Aera 
সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত হইলে ‘সমাচার চন্দরিকা লিখিত হয়, 

“আমরা অনুমান করি ইঙ্দরেজী পাঠনারস্ত অবধি রহিত কাল পর্যন্ত প্রায় 
৬৭৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন বায় করিয়া কতক 
গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল 
না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্ত ধাহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য 
যজমান ছিল তীহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন ।”২ 

এই যুগে কয়েকবার ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দু কলেজে প্রবল বিক্ষোভ দেখা 
দিয়াছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান নিয়মাবলীতে দেখা যায় যে হিন্দু কলেজের 
নিয়ম ছিল যে, ইহাতে কেবল THB বংশীয় হিন্দু সন্তানগণই শিক্ষা পাইবেন। 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার 
করা হইলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও 
এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। কাউন্সিল জেদ ধরিলেন 
যে গণিকার সন্তান হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করা হইবে না। ওয়েলিংটন 
ক্কোয়ারের দত্তপরিবারের রাজেন্দ্র TS এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া 
১৮৫৩ গ্রষ্টান্দের ২রা মে চিৎপুর পিছুরিয়া পটার রামগোপাল মল্লিকের বাটাতে 
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পরিচালন কমিটির 
সভাপতি হইলেন রাধাকান্ত দেব। পৃষ্ঠপোষক হইলেন মতিলাল শীল এবং 
কারে ₹ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড £ কলিকাতা ১৯৩৩ 2 
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১১২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


পরিচালন কমিটিতে রহিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্নাথ দত্ত, আশুতোষ দেব 
প্রভৃতি। Fiaa রিচার্ডদন ইহার অধ্যক্ষ এবং নাট্যকার রামনারায়ণ edu 
বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। রাণী রাসমণি এই কলেজটির উন্নতিকল্পে 
দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৮ খ্রষ্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে 
কলেজটি স্থলে পর্যবসিত হর। কেশবচন্্র সেন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। 
এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর গভর্ণমেন্ট নিয়ম করেন যে হিন্দু কলেজের স্থলবিভাগে 
শুধু হিন্দুসন্তানই ভতি হইবে; কিন্তু কলেজবিভাগ সর্বশেণীর লোকের জন্য 
খোলা থাকিবে 1 

এই ঘটনার পূর্বেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেবের সহিত হিন্দু 
কলেজের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার কারণটি এই | ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাস qu Beck দীক্ষা গ্রহণ করিলে কলেজ কমিটির 
তিনজন দেশীয় সদস্তের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাঁধাকান্ত দেব কৈলাস বন্থকে 
কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করিবার দাবী করেন। সংখ্যা 
WH হেতু তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হয়। ইউরোপীয় mama বিরুদ্ধাচরণের 
জন্য হিন্দু সমাজের মনোভাব গভর্মেন্টের গোচরে আনাও সম্ভব হুইল ন]। 
ইহার প্রতিবাদে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গভর্ণর পদ ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ 
খীষ্টাব্দের শেষের দিকে গুরুচরণ সিংহ নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র খ্ৰীষ্টধৰ্ম 
গ্রহণ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা এই বিষয় কমিটিকে জানাইলে 
ইউরোপীয় ও দেশীয় সদস্তদের শতামুসারে গুরুচরণকে কলেজ হইতে fyo 
কর! হয়। এই ancy কলেজের মূলনীতি লইয়া শিক্ষা কমিটির প্রেসিডেন্ট 
Gi এবং রাধাকাস্ত দেবের মধ্যে দীর্ঘকাল তুমুল বাদান্থবাদ চলে । পরিশেষে 

' ১৮৫০ AUG ১লা জুন রাধাকান্ত কলেজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 


স্থির করেন যে, এদেশীয়দের ইউরোপীয় fof esate শিক্ষা দিবার aay একটি 
মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক | ১৮৩ খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসে মেডিকেল 
কলেজ খোলা হয় এবং ডাক্তার ত্রামলি ইহার প্রধান অধ্যাপক হন। ১৮৩৭ 


Sar 


ধর্মান্দোলন 359 


Baier তাহার মৃত্যু হইলে হেয়ার ইহার সম্পাদকপদে qe হন। তাহার 
উৎসাহে কলেজের ছাত্র মধুস্থদন গুপ্ত সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করিলে হিন্দু 
সমাজের মধ্যে ধর্মনাশের আশঙ্কায় তুমূল আন্দোলন zx] বিশেষ করিয়া 
প্রগতিশীল দলের নেতৃবৃন্দের সহায়তায় পরে চিকিৎসাবিদ্ধ। শিক্ষাদানের পথ 
সথগম হইয়াছিল। 

স্বীশিক্ষা লইয়া রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৮৪৯ 
aaea ৭ই মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য 
লোকের সহায়তায় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন এলিয়ট frabi 
বেথুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়! ভদ্রুঘরের মহিলাদের লেখাপড়া 
চর্চার এক উত্তম স্থযোগ করিয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তর্বালক্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগণও বেখুনকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বেথুন স্থল 
স্থাপনের অল্পদিন পরেই রাধাকান্ত দেব নিজ গৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। T মে ১৮৪৯ তারিখের “সম্বাদ ভাস্কর’ লেখেন, 
“কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয় । আমরা শ্রবণ 
করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাহার বাটাতে স্ীলোকদিগের শিক্ষার্থ 
এক পাঠশালা করিয়াছেন; সংস্কৃত কালেজের একজন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে 
ইংরেজি বাঙলা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন ।”১ 

রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা রাধাকান্ত ্বীশিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে wee 


গ্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার আপনার ছুই কন্তা_তুবনমালা ও কুন্দমালাকে বেথুন 
স্কুলে ভৰ্তি করিয়া দেন। তিনি বিনাবেতনে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন 
এবং পাঠ্যপুস্তকের অস্থবিধা দূর করিবার জন্য “শিশুশিক্ষা প্রণয়ন করেন | 
রক্ষণশীল দলের একটি অংশ স্বীশিক্ষার সমর্থন করিলেও মতিলাল শীল, 
হলধর মল্লিক প্রভৃতি জাতিনাশের ভয়ে স্বীশিক্ষাকে সমর্থন করেন নাই | ২৯শে 
এপ্রিল ১৮৩৭ Ama সমাচার দর্পণে” জ্ঞানান্বেষণে'র উদ্ধৃত অংশ হুইতে 


জানা যায়, 


“ইহা Gay কহিতে হইবেক যে ATW বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু 


পৃ ৪৪৭-৮ 
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৮ 


১১৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্মপভা কেবল এক 
দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগের SONS কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত 
গ্রহণ করেন অতএব তাহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহ্সপূর্বক আপনার- 
দিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় Hace স্বাধীন করত 
মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন 1”? 
শিবনাথ শাস্ত্রী তদানীন্তন মনোভাব সম্পর্কে লিখিয়াছেন, “কন্যাপ্যেবং 
পালনীয়! শিক্ষপীয়াতিষত্ুতঃ” মহানির্বাণতন্্ে এই বচনালঙ্কৃত নব প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন রাজপথে বাহির হইত তখন লোকে যথেষ্ট কটুক্তি করিত | 
নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন__বাপ্রে বাপ, মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষে 
আছে! এক “আন” শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় 
আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।”২ 
Tr দলের উৎকঠা সুন্দরভাবে গুপ্ত-কবির কাব্যে 
"fer কবিতায় Pape ea লিখিয়াছেন, 
“আগে মেয়েগুলো, 


প্রকাশ পাইয়াছে। 


শেষ করেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে | 

যত ছু ড়ীগুলো তুড়ি মেরে, 
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। 

তখন “এ বি” শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে, 
নাজ সেঁজোতির Se গাবে। 

সব কাটাচাম্চে ধোর্বে শেষে, 
PATS পেতে আর কি খাবে। 


১) Uses বন্দ্যোপাধ্যায়? সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ 


পৃ ৭১ 
,২। শিবনাথ শান্তী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ £ কলি 


কাত! ১৯০৪ 2 পৃ ১৯৬ 


২ সস. ÓÁÀM 


D 


ধর্মীন্দোলন ১১৫. 


ও ভাই | আর কিছু দিন বেচে থাকৃলে 
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে, 
এরা আপন হাতে হাকিয়ে বগী, 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ।”১ 

এই সময়ের পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় তদানীন্তন ধর্মান্দৌলনের ছাপ রহিয়াছে। 
সুতরাং এইপত্রপত্রিকার একটি আলোচনা অপরিহার্য 1 

ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান দুইটি মুখপত্র হইতেছে 'জ্ঞানান্বেষণ ও “বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর’। দৃক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দের ১৮ই জুন 
জ্ঞানান্বেষণে'র প্রথম সংখ্যার “অনুষ্ঠানে” পর্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
লিখিত ছিল, 

“এক প্রয়োজন এই যে এতদেশীয় বিশিষ্ট Reed অনেক মহাশয়ের! 
লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তীহারদিগের কোন- 
ক্ূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে 
নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত xs মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা 
তাহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব । 

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্েশনিবাসি অনেকেই আপন ২ জাতিবিহিত 
ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্বাহ্ছারে কহিয়া থাকেন few সেই 
মহাশয়েরা এমত কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার 
কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক 1”* 

দক্ষিণারঞ্চন নামে সম্পাদক থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এই পত্রের সম্পাদকীয় 
কার্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। বলা বাহুল্য এই প্রগতিশীল পত্রটি 


- রক্ষণশীল দলের নেতা সমাচার চন্দ্রিকা*র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 


নানা বিষয় লইয়া আক্রমণ করিত। ইহাতে রক্ষণশীল দলের সমর্থক সম্বাদ 
তিমিরনাশক’ তর্কবাগীশ মহাশয়কে কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছিল, 
“ogy নাস্তিক ছিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্তাবধি কেবল ধামিকবর A 


১। ইশ্বর গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে £ পৃ ১৩৩ 


২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় o বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নূতন সং £ কলিকাত৷ 


১৯৪৮3 পৃ ৪০ 


১১৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 
চন্দিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর Pepa ভাল নহে তাহারি দোষ আপন 


জ্ঞানান্বেষণে’'র গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ সাপ্চাহিক “সম্বাদ ভাস্বরে'রও সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে এই পত্রের পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। তর্কবাগীশ 
মহাশয় কিছুকাল ‘সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদনও করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ Jira 
ভট্টাচার্য ‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রকাশ করিতে থাকেন। সম্বাদ ভাস্কর’ দেশের 
সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন করিত এবং রক্ষণশীল দলের 
পরাক্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে দীড়াইতে ভয় পায় নাই | ‘সম্বাদ ভাস্কর’ স্বদেশের 


কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ, বিধবাদিগের বিবাহ, স্বীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস 
ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত ছিল। 


বিধবা রাণী বমন্তকুমারীকে বর্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া দক্ষিণারঞ্জন 


(গুড়গুড়ে ভট্‌চায ) সাক্ষী থাকেন | 


ইয়ং বেঙ্গলের অপর মুখপত্র "cea স্পেক্টেটর” ১৮৪২ Aieka এপ্রিল 
মাগে প্রকাশিত হয়। প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এই 
ইংরেজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের 
গেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা পাক্ষিকপত্রে পরিণত হয় এবং পর বৎসর মার্চ যাস 
হইতে সাপ্যাহিক-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে | 
ইহা বন্ধ হইয়া যার। রক্ষণশীল দলের দুইটি প্রধান মুখপত্র ছিল ‘সংবাদ 
প্রভাকর’ ও ‘সমাচার oe! | ইহা ব্যতীত অনেকগুলি ছোট বড় সংবাদপত্র 
পত্রিকা এই সময় জন্ম লাভ করিয়াছিল। ইহাদের উপর তদানীন্তন 
ধর্মান্দোলনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রশঙ্গে সংবাদ রত্বাবলী’, 
‘সংবাদ orate”, ‘নিত্যধর্মামূরঞ্জিকা!, gaa মহানবমী’, “হিন্দুধর্ম 
Seater, ‘হিন্দুবহ্ধ’, ‘সত্যধর্ম প্ৰকাশিকা’, "fa ashe, 'র্বশুভকরী 


>l gaaat বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাংল! সাময়িক পত্র ( ১৮১৮-১৮৬৮ ) নূতন সং £ কলিকাতা 
১৯৪৮৫ পৃ ত 


১৮৪৩ খ্ৰষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে: 


ধর্মান্দোলন ১১৭ 


পত্রিকা’, fatur, “বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সাম্বংশরিক সংবাদ পত্রিকা", 
“অন্বরতকপ্রদশিকা পত্রিকা”, “হিন্দুরত্রকমলাকর", “সোম প্রকাশ" প্রভৃতি পত্রপত্রিকা 
উল্লেখযোগ্য | এই পত্রপত্রিকাগুলি হিন্দুধর্মাচারের সমর্থন করিয়াছিল | 

‘সমাচার চন্দ্রিকা'র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮২২ শ্রষ্টাবের €ই মার্চ 
তারিখে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। 
১৮২৯ খ্ৰীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহা! mates হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত 
হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র 
alare বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল “সমাচার চন্দ্রিকা’র পরিচালনা করিয়াছিলেন. 
“সমাচার চন্দ্রিকা’ রক্ষণশীল ধর্মপভার মুখপত্র ছিল। ; 

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ও সাহায্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের 
২৮শে জানুয়ারী “সংবাদ প্রভাকর’ নামে এক সাধ্চাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 
যোগেন্দ্নাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ১৮৩২ খরীষ্টাব্দের ২৫শে মে এই পত্র বন্ধ হইয়া যায়। 
১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্ের ১০ই অগস্ট সংবাদ প্রভাকর’ বারত্রয়িকরূপে প্রকাশিত হইতে 
থাকে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে 
জানুয়ারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করিলে তাহার ART রামচন্দ্র গুপ্ত 
‘সংবাদ ASIA সম্পাদক হন। এই পত্রিকা হিন্দুধর্মনাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসমনকুমার 
ঠাকুর, রামকমল শেন প্রভৃতি রক্ষণশীল সমাজের গণামান্য ব্যক্তি এই পত্রে 
লিখিতেন। তবে ব্রাহ্মগমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাগ্রসাদ রায় প্রভৃতির 
মহিতও প্রভাকরের quen সম্পর্ক ছিল। 
. ২৪শে জুলাই ১৮৩২ allow “সংবাদ রত্বাবলী’র প্রথম সংখ্যা ARMA 
পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত xx কিন্তু এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রকৃত সম্পাদনা 
করিতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুণ | এই পত্রটি আটমাস তিনদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। 
১৮৪৫ খীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ব্রজমোহন চক্রবতীর সম্পাদনায় ইহা পুনরায় 
প্রকাশিত হয়। 

হরচন্দ্র বন্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩৫ din ১০ই জুন “সংবাদ 
পূর্ণচন্দরোদয়' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র ৭৩ WF 


জীবিত ছিল | 
নাস্তিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নন্দকুমার কবিরত্বের সম্পাদনায় 


১১৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


১৮৪৬ Aia ১১ই জানুয়ারী “নিত্যবর্মানুরপ্তিকা” নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

১৮৪৭ tcr o ফেব্রুয়ারী মখ্রামোহন দাসগুহের সম্পাদনায় ‘দুর্জনদমন 
মহানবমী’ নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া প্রায় চার বৎসর চলিয়াছিল। এই পত্র 
ea ত্যাগ sisal ধর্মান্তরগ্রহণ, স্বীন্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, স্বধর্মদেষ প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে ছিল 1 

১৮৪৭ Sica মে মাসে বিষুসভাসম্পাদক হরিনারায়ণ গোস্বামী ‘হিন্দু 
ধর্ম চন্দরোদয’ নামক পত্র প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা 
এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক বৎসর এই পত্র জীবিত ছিল | 

উমাচরণ ভদ্র ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে RRR নামক মাসিক পত্র 
প্রকাশ করেন। এই পত্র খীষ্টধর্মের প্রতিপক্ষে ছিল। 

গোবিন্দচন্দ্র দে'র সম্পাদনায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাঘে "pepe গ্রকাশিকা” 
নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কোন্নগর Sa প্রকাশিকা সভার মুখপত্র স্বরূপ 
১৮৫০ AZIA মে মাসে ধর্মমর্স প্রকাশিক!? প্রকাশিত হইতে থাকে। সনাতন 
হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশ করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তারকনাথ দত্তের সম্পাদনায় যে “esate? নামক মাসিক পত্র 
প্রকাশিত হয় তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বধর্মপোষণ করত ্রী্টর্মদোষণ | 
হরিভক্তি স্থাপন করিবার জন্য ১৮৫২ Jia বেহালায় যে হরিভক্তিপ্রদায়িনী 
সভা গঠিত হয় তাহার মুখপত্র হিসাবে ১৮৫৬ Sla এপ্রিল মাস হইতে 
“বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বংশরিক সংবাদ পত্রিকা” প্রকাশিত 
হইতে থাকে | 

১৮৫৬ শ্ী্টান্দের অক্টোবর মাসে গ্রীগ্রীভাগবতী সভার মুখপত্র a 
প্রদশিকা পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। সনাতনধর্মের অভাব সম্ভাবনায় কতিপয় 
ইষ্টনিষ্ঠ A ভগবদ্তক্তিপরায়ণ লোকের উৎসাহে AAAI সভার জন্ম 
হইয়াছিল। এই সভায় প্রথমে বোদাস্তান্গত steed, তৎপরে বক্তৃতা ও তদন্তে 
হুরিসংকীর্তন হইত । প্রতি রবিবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে প্রদোষসময় 
পর্যন্ত সভা চলিত। এই পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় 
লিখিত ছিল, 


“এত পত্রিকার মুখ্য প্রয়োজন সম্বন্ধ তত্ব’ স্বরূপশক্তিমদঘযজ্ঞানতত্ব Sm 


ধর্মীন্দোলন ১১৯ 
aay ভগবান্‌ অর্থাৎ পরীব্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলাবিশিষ্ট নরাক্কৃতি 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম ৷ ‘অভিধেয়েতত্ব’ saiia ভক্তি। “প্রয়োজন ww ব্রজবাসি SHIRTS 
SrempreSife | ইহা শ্রতিম্বত্যনথগত যুক্ত ছারা লিখিত হুইবে > 

১৮৫৭ গরষ্টাবের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ‘হিন্দুরত্রকমলাকর’ নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশিত হয় । ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হইলেও গৌরীশস্কর 
তর্কবাগীশই ইহার cue পরিচালক হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
তর্কবাগীশ মহাশয় প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের 
কার্ধকলাপকে তিনি সমর্থন করিতেন । কিন্তু শেষকালে তিনি যে হিন্দুধর্ম 
রক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন তাহা ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্দের নই মার্চ তারিখের “সমাচার 
vfus! হইতে জানা বায়। aaea তর্কবাগীশ যাহা লিখিয়াছিলেন 
তাহা! উক্ত পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার এক স্থলে আছে, 

“...কাল বলে বিজাতীয় ধৰ্মপাল ভূপালগণ হিন্দুরাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, 
তাহারা হিন্দুধর্মের অনুকুল নহেন, প্রতিকূল হইয়। হিন্দুকুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, 
হিন্দুধর্মের বিনাশীর্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম দুর্বলভাবে 
পলায়নপর হইয়াছেন,-..এই পত্র হিনুর্মপক্ষের পক্ষরক্ষার অস্ত স্বরূপ হইল, সর্ব 
সাধারণ ধর্মপরায়ণ হিন্দুমহাশয়গণ এই Macy Sats জ্ঞানে রক্ষা করুন,---”২ 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ১৮৫৮ 
Jaa ১৫ই নবেম্বর “মোমপ্রকাশ? প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর. সম্পাদন 
ব্যাপারে বিছ্যাভূষণ মহাশয়কে সাহায্য করিতেন। 

উপরিউক্ত পত্রপত্রিকাগুলি হইতে ‘সর্বস্তভকরী’ মাসিক পত্রিকার একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহ| প্রগতিশীল হিন্দুমীজের মুখপত্রন্বরপ ছিল। ইহা 
১৮৫০ খীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কৌলীন্তাবাবস্থা, বিধবা 
বিবাহপ্রতিষেধ, অল্পবরসে বিবাহ প্রভৃতি কতিপয় অতিবিষম অশেষ 
দোষাকর কুৎসিত নিয়মনিরাকরণের জন্য শির্বশ্ুভকরী” নামে একটি সভা 
স্থাপিত হয় এবং তৎসমুদায়ের দোষ সবিস্তর প্রকটিত করিবার জন্য ‘সর্বগুভকরী 
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পত্রিকা” প্রকাশিত হইতে থাকে | মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
সর্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের “বাল্যবিবাহের দোষ” এবং 
দ্বিতীয় সংখ্যার মদনমোহনের "uif নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
রাজনারায়ণ qu আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 

“ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "Hess? নামে পত্রিকা বাহির 
করেন। এই পত্রিকাতে স্বীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার 
মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্বীশিক্ষাবিষয়ক এরূপ Exe প্রস্তাব অদ্যাপি 
«reram প্রকাশিত হয় নাই 1৮১ 

এই যুগে থে wea হিন্দুসমাজ স্বধর্মাচাররক্ষায় একান্তভাবে যত্ববান 
হইয়াছিলেন তাহার নেতৃস্থানীয় ছিলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র Vs, ভুদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি | 

রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪ ) ধর্মমতের দিক দিয়! নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু কলেজের একজন অধ্যক্ষ হন এবং 
আমৃত্যু এই পদে কার্ধ করেন। ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারণের 
প্রচেষ্টায় দেশীয় অধ্যক্ষদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রামকমল 'সেন। 

ধর্মমতের দিক দিয়! অত্যন্ত গৌড়া হইলেও শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে তিনি 
সঙ্কীর্ণত| হইতে মুক্ত ছিলেন। ১৮৩৪ Bice বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ক চিকিৎসা 
বিস্তার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যে কমিটি গঠন করেন_রামকমল তাহার বিশিষ্ট 
পভ্য হন। এই কমিটির হুপারিশ অন্যারী বেঙ্গল মেডিক্যাল. ইনস্টিটিউশন, 
কলিকাতা মাত্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজের বৈগ্যক শ্রেণীগুলি তুলিয়া দিয়া 
মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রামকমল সেন গৌড় হিন্দু ছিলেন | তিনি 
নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি একাদশী পালন ও প্রত্যহ পূজা করিতেন | 
নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও রামকমল অন্তর্জলীপ্রথাকে সর্বতোভাবে রদ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। চড়কপুজার অর্থহীন বিভীষিকাময় পদ্ধতি তাহার ভাল লাগিত 
all এ বিষয়ে প্যারীটাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

"The first person who condemned in Calcutta the 
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practice of carrying the dying to the river was Ram 
Mohun Roy. The practice of plunging a dying person 
into water in the hope that the soul purified by the Ganga 
may ascend to heaven, was condemned by Ram Comul, 
who called it “Ghut Murder.”* 

রামকমল দেন ও রাধাকান্ত দেব সাহেবদের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের আচারব্যবহার পরিত্যাগ 
করেন নাই | 

উভয়ের ধর্মমত সম্পর্কে প্যারীচাদ লিখিয়াছেন, 

‘Sir Raja Radhakant said to an American Missionary— 
*My religion is Sálokya, to beinthe same place ( world) 
with God , Sámipya, to be drawing ever nearer to God ; 
Sájujya, to be joined in perfect communion with God; 
and Nirvána to be lostin God". Ram Comul must have 
thought and felt in the same way, and it is thus evident 
that the religion they professed was pure monotheism, 
although they countenanced idolatryto prevent the mass 
from taking to atheism.’ 

ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( ১৭৮৭-১৮৪৮ ) কথা পূৰ্বেই 
আলোচন! করা হইয়াছে । অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু হইলেও ভবানীচরণ পাশ্চাত্য 
শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে ছিলেন। তবে এ শিক্ষাবিস্তারের uoa P 
প্রচারের তিনি একাত্ত বিরোধী হন । 

ভবানীচরণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবছিজপুজনে এবং ্বধর্মমজনে 
তাহার অচলা মতি ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। ধর্মঘেষী 
দেবনিন্দুক নাস্তিকদের সহিত তিনি বাক্যালাপও করিতেন ail তিনি বহু 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। 

আর Chad Mitira Life of Dewan Ram Comul Sen: Delhi 


1928, page 57. 
21 Ibid, pase 59. 
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এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে uu ও স্বভাষাহুরাগী করিতে ভবানীচরণের বিশেষ 
উদ্যোগ ছিল। তাহার “নববাবুবিলাস ও “কলিকাতা কমলালয়” ১৮২৩ খ্ৰীষ্টাব্দ 
এবং 'নিববিবিবিলাস' ১৮৩১ BIN প্রকাশিত হয়। তাহার 'দৃতীবিলাস ja 
১৮২৫ EE আত্মপ্রকাশ করে। 

১৮৩১ Aeta ১লা সেপ্টেম্বরের “সমাচার চন্দিকা'য় প্রকাশিত এক পত্রে 
তদানীন্তন সমাজে ভবানীচরণের ব্যদপুস্তকগুলির প্রভাবের উল্লেখ আছে। 

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ ) সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্বে অনেক কথাই 
বলা হইয়াছে। খ্রষ্টধর্মের প্রচার রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াই রাধাকান্ত ক্ষান্ত 
হন নাই। যে সমস্ত ya দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধারের 
ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন । ১৮৫১ ATTI ২৫শে মে রাধাকান্তের 
সভাপতিত্বে পতিতোদ্ধার সভার প্রথম অধিবেশন হয়। কিন্ত এই পতিতোদ্ধার 
প্রচেষ্টার বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে ১৮৫১ Jima ৫ই জুনের 


He অব ইণ্ডিয়া’ এই পতিতোদ্ধার আন্দোলন সম্পর্কে লেখেন, "One of 


the most important events that has occurred in India in 


the present Century,” 


রাধাকান্ত মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে 
১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় মাদকসেবন নিবারণ সভা ( Bengal Temperance 
Society ) স্থাপিত ex 1 রাধাকান্ত এই সভার প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হইয়া সভার 
সম্পাদককে এক পত্র লেখেন | 

"Hailed with joy the inauguration of their Society, 
promised to take the deepest interest in its progress, and 
to give his cordial concurrence toall measures it may 
adopt for the eradication of the dreadful vice, and the 
reclaiming of those who have succumbed to its influence— 
Taken from Raja Radhacanta Debs 
Secretary, Bengal Temperance Society,” 


ধর্মবিষয়ে রাধাকান্তের MS] ছিল। তিনি রামমোহনের সতীদাহ- 


letter to the 
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নিবারণ আন্দোলন এবং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিকূলতা 
করিয়াছিলেন | কিন্ত শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকান্ত চির-উদার ছিলেন। তিনি 
মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেব্যাপারে কোন আপত্তি উথ্থাপন করেন 
নাই। রাধাকান্ত স্বীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। গৌরমোহন বি্ালঙ্কারকে 
তাঁহার 'স্বীশিক্ষাবিধায়ক’ গ্রন্থ প্রকাশে সহায়ক হন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার 
প্রায় একই সময়ে রাধাকান্ত নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
১৮৫১ QUITTA ২০ মার্চ রাধাকান্ত ডি্কওয়াটার বেখুনকে এক পত্রে লেখেন, 

«......আমি Aare একজন প্রধান উদ্যোক্তী। জাতির নৈতিক চরিত্র 
ও সামাজিক সুথবৃদ্ধির পক্ষে স্বীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা 
এখন আর ব্যাখ্যা করিয় বলিতে হইবে না” - 

রাধাকান্ত রক্ষণশীল পরিবারের প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে পালিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া দেশাচারের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই | 
প্রাচীনের সহিত নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীনের পক্ষপাতী রাধাকান্ত নিজের 
পরাজয়ের মধ্য দিয়া ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। বস্তুতঃ 
ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃখলতাকে সংহত করিবার ST রাধাকান্তের মত প্রাচীনের 
স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে রাধাকান্ত 
সমপাময়িক অনেকের তুলনায় দেশের কল্যাণসাধনে অনেক বেশী তৎপর 
ছিলেন। শুধুমাত্র পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া তাহার নিন্দা করিলে 
তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে । রাধাকান্তের থে স্মৃতিমভা ১৮৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দের 
১৪ই মে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পাদ্রী রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, 

“To the remarks made on the Rajah's retrograde move- 
ments and his obstructions to progress, Ican only say that it 
is unfair to compare him with persons who were his juniors 
by ‘more than half a century ; as unfair, indeed, as it would 
be to disparage the statesmanship of a by-gone politician, 
such as Mr. Pitt, by saying that he was uo reformer, or 


that he did not propose household suffrage. A man in this 


১। যোগেণচন্র বাগল £ রাধাকান্ত দেব smi কলিকাতা ১৯৫১৪ পৃ ৩০ 


১২৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাক্গালার নবজাগরণ 


respect can only be compared with his own contemporaries. 

Judged by a such a standard, the Rajah would certainly 

appear not behind, but in advance of his equals in age”, 
রাধাকাস্তের ধর্মমতসম্বন্ধে কিশোরীচাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

"In religion, the views of the Rajah Radhakant Deb 
may be best described by Saying he was a consistent and 
orthodox Hindu. Like several other enlightened men of 
other enlightened times he clung to the creed in which he 
had been cradled. But it was a creed not calculated to make 
human nature richer and higher, but poorer and smaller 
than it was originally constituted. He did no 
prejudices of the nursery”. 


নিজের ধর্মমত সম্পর্কে অত্যন্ত গৌড়া হইলেও রাধাকান্ত অপরের ধর্মমতের 
বিষয়ে সহনশীল ছিলেন না একথা ঠিক নহে। 
ধর্মের আক্রমণকে রোধ করিবার জন্য তিনি আত 
তিনি নিজে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন | ১৮৬৪ শানে স 


t outgrow the 


এপ্রিল তাহার crate ঘটে । 


ছইভাগে প্রকাশ করেন। 
অপর ধর্মের প্রতি রাধাকান্তের মনোভাবের কথা তাহার জীবনীতে লেখা 
আছে 

"Although he is a Strict adherent 


of the esoteric 


to the faith of 
others ; he believes and has often declare 


d it openly, that 
whatever may be the different outward 


forms of religion 
EA 


*| A Brief Account of the Life and Character of 
Caleutta 1890 : page 54. 


doctrines of Hinduism, he is tolerant 


Radhakant Deb: 


3| Kissory Chand Mittra : 


Radhakant Deb in ‘The Caleutta Review 
No. XC; page 323. 
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amongst the different nations of the earth, they all worship 
in effect the one and the same God ; that a sincere and 
strict observance of the doctrines of morality, combined 
with a firm belief in an All-wise, All-powerful and All- 
merciful Deity, cannot but lead to ultimate happiness". 
খ্ৰীষ্টান ধর্ম ও ইংরেজী সভ্যতায় আক্রান্ত চিরকালের বান্গালীত্বের রক্ষা-বুদ্ধির 
সুযোগ্য কবিওয়ালা ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৯৮৫৯)) 
ঈশ্বর গুপ্ত মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্রে নানা মহৎ গুণের 
সমাবেশ থাকিলেও তীহার চরিত্রটি যে অকলঙ্ক ছিল তাহা! নহে। তিনি মন্তপান 
করিতেন। তাহার রচনার মধ্যেও এই ইস্দিত স্পষ্ট d 
“ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে, 
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে ॥ 
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও | 
gal না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও ॥”২ 
ইউরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার সংস্পর্শে এদেশের সমাজে নানা বাস্তবসমস্তার zi 
হইয়াছিল এবং ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী এই সকল সমন্তার দ্বারা fenis হইতেছিল। 
ইয়ং বেঙ্গলের দল পাশ্চাত্যের মহিমাকীর্ডন করিতেন এবং এদেশীয় সব কিছুকেই 
অশ্র্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই চিত্তচাঞ্চল্যের সুযোগ লইয়া মিশনরীরা ছলে 
বলে কৌশলে Maa. তৎপর ছিলেন। সেই সঙ্গে সমাজে রক্ষণশীল ' 
দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। 
ডাঃ জুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন, 
“আসন্ন পরিবর্তনের আশঙ্কায় নৃতনকে উপহাস ও পুরাতনকে ধরিয়া রাখিবার 
যে ব্যাকুলতা, sete ছিল সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের আগ্রহের বিরুদ্ধে সমাজ- 
সংরক্ষণের চেষ্টা। এই স্থিতিশীল মনোভাবই ছিল ঈশ্বর গুপ্ডের তংকালীন 


sı A Rapid Sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur 
with some notices of his ancestors, and testimonials of his character 
and learning by the editors of the Raja's Sabdakalpadrum : Calcutta, 
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১২৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙন্দালার নবজীগরণ 


অধিকাংশ হিন্দুর প্রতিবাদ সত্বেও বিদ্যাসাগর প্রমুখ মুষ্টিমেয় লোকের কথা 
শুনিয়া সরকার বিধবাবিবাহ-আইন পাশ করাতে অধিকাংশ লোকের দাবী ও 
স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে | 

‘অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর, 

তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 

তাতে বিধবাদের “কুলতরী” 

অকুলেতে কূল পেলে না। 

কুলের তরী থাকলে কুলে, 

৪5151 


তখন কর্তারা T: শুনলেন না ত, 

লক্ষ লক্ষ হিছ্র মানা | 4 
এরা বাঘেরে করিলেন শীকার, 

ভিন, 


— — করেছেন, 

f£ ys তাতে ঘোর যাতন]। 
ছিড়ে ফেলো aaa 
কিন্তু রাধাকান্ত দেবের মত ইশ্বর গুপ্ত কৌলীন্যপ্রথার সমর্থন করেন নাই | 

“কুলের AIA বল করিব কেমনে | 
শতেক বিধবা হয় একের মরণে ॥ 
বগলেতে TTS শক্তিহীন যেই 
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই ॥ 


টা 
এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার ॥৮২ 
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রামপ্রশাদ সেন ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা করিয়াছিলেন আর ঈশ্বর গুপ্ত 
করিয়াছিলেন পিতৃভাবে | 
“তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার। 
আমি হে ঈশ্বর ee, কুমার তোমার ॥ 
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর? 
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর ॥ 
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি। 
জন্মভূমি জননীর, কৌলেতে বসেছি ২ 
Secus মতে ধর্ম ঈশ্বরভক্তিতে, পানাহারত্যাগে ORI তাই তিনি 
সন্যাসী, নিরামিষাণী বা অভোক্তা ছিলেন «i! তিনি হিন্দু ছিলেন। কোন 
উপধর্মকে তিনি হিন্দুধর্ম বলিতেন না। তিনি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের রক্ষক ও 
পূজক ছিলেন | 
এক সময় ঈশ্বর গুপ্ত আদি-ব্রাহ্গসমাজভুক্ত ছিলেন এবং তত্ববোধিনী সভার 
সভ্যও ছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাহার ww) ছিল। তিনি 
্রাঙ্মদিগের সহিত একত্রে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিতেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত 
ape গ্রহণ করেন নাই। ; 
ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) নানাভাবে এই যুগে ছিন্দুধর্মসংরক্ষণে 
সাহায্য করিয়াছিলেন | 
ভূদেবের পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্বভূযণ এক জন অতিপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় 
ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহার মতে Caz কলির বেদ এবং তন্ত্রে শক্তিগঞ্জীবনের 
উপায় আছে। “Stead মহাশয় নিজে শবসাধনাদি করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। বিজয়াদশমীর দিন কনিষ্ঠানুলি 
qal কপালে একটি সিদ্ধির ফোটা লাগাইতেন মাত্র ।”২ পিতৃদেবের প্রভাব 


ee TE 
১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী £ পৃ ১৩ 
হ। সংক্ষিপ্ত ভুদেবজীবনী ১ম সংঃ কাণীনাথ ভট্টাচার্য কতৃক প্রকাশিত £ 
চুচুড়া ১৯১১৪ yo 


১৩০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাজীলার নবজাগরণ 


ভূদেবের জীবনের উপর গভীরভাবে পড়িঘ্বাছিল। সনাতনধর্সের জীবন্ত প্রতি- 
রূপ স্বরূপ পিতৃদেবের নিকট হইতে ভূদেব তাহার ধর্মভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

সেই সময় ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কৃতভাবায় অশ্রদ্ধা ও স্বধর্সে 
ভক্তিহীনত! ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছিল । ইংরেজী শিক্ষিতগণ ব্রান্মণপত্ডিতদের 
প্রতি বিদ্রপ করাকে স্থশিক্ষার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নৈঠিক ও 
পণ্ডিত পিতার প্রভাবে cen ও স্বজাতির প্রতি ভূদেবের ভক্তি কোনদিন 
বিচলিত হয় নাই ! এ বিষয়ে ভূদেবজীবনীতে আছে, 

“তাহার Piel তৎসন্নিধানে থাকিয়া সনাতন ধর্মের "lb তাৎপর্য সকলের 
TR যেরূপ ভাবে ইংরেজী সাহিত্যের TART অংশগকল অপেক্ষাও উচ্চতর 
ভাব সকল agea রত্বাকর হইতে বাহির করিয়| দেখাইতেন তাহাতে 
পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব তাহার স্বধর্মবিশ্বাসকে এবং জাতীয় ম্ধানার বোধকে 
কখনই অধিকক্ষণের জন কু করিতে পারে নাই 1”? 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজপ্রতি্টিত সভাসমিতিতে তর্কভূষণ 
মহাশয় যাতায়াত করিতেন। TY এডওয়ার্ড রায়েন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 
সমিতিতে sga পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু সভ্যেরা৷ তীহাকে দেশাচার এবং 
দেশধর্মের বিরুদ্ধে মতবাদ লিখিতে বলায় তিনি কর্মে ইস্তফা cra | 

হিন্দু কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার ফলে ভূদেবের সহাধ্যা়ীদের মধ্যে মাইকেল 
ATR এবং জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর Bat গ্রহণ করেন। এই সময় মিশনরীদের 
খষটধর্মপ্রচারের প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল | হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ Ñ- 


ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য রচিত পুস্তকাদি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। 


Braise বিশ্বাস একবার বিচলিত হইয়াছিল। চণ্ডীচরণ সিংহ নামে 
থে ছাত্র ভূদেবের সহিত AT পুস্তকসকল পাঠ করিতেন তিনি পরে ag 
ধর্মে দীক্ষিত হন। ইংরেজী শিক্ষার প্রথমাবস্থায় উলাষ্টন সাহেব এবং মিশনরী 


বিবি উইলদনের সহিত ভূদেবের maa হয়। তাহাদের গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে 


TA মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই মিশনরীদের প্রভাব তিনি এড়াইতে পারিলেন 


না। মিশনরীদের প্রভাবে wor পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী হইলেন । যেদিন 


>I সংক্ষিপ্ত earache : পৃ ১০-১ 


ধর্মান্দোলন ১৩১ 


ভীহার মধ্যে এই অবিশ্বাস জন্মিল সেই দিন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি sata 
দিবসের ন্যায় নিত্যকার্য ঠাকুরের আরতি করিলেন না। 

www ভূদেবের আচরণের এই কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং প্রত্যহ 
তাহার সহিত গন্ধাঙ্গানে যাইতে বলিলেন। পথে পিতাপুত্রে কথাবার্তা হইত। 
পিতার ধর্মালোচনার প্রভাবে ভূদেবের মন হইতে Q বিষ নামিয়া গেল । 
ভুদেব এই সময় ডেভিড হিউম রচিত গ্রবদ্ধমালা, টম পেন, গিবন প্রভৃতির পুস্তক 
পাঠ করেন। এই সকল পুস্তক অধ্যয়ন তাহাকে RN প্রভাব হইতে মুক্ত 
হইতে সাহায্য করিয়াছিল। তর্কভূষণ শেষে ভুদেবকে গায়ত্রীমন্ত্ের অর্থ 
বুঝাইয়া দিতেই সকল মোহান্ধকার কাটিয়া গেল এবং von হিন্দুধর্মের AFS 
রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি গ্ীষ্টান মিশনরীগণ 
কর্তৃক হিন্দুধর্মের serta প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 

ভূদেবের বিবাহের পর তর্কভূষণ মাতার দ্বারাই পুত্র এবং পুত্রবধূকে মন্্রদান 
করাইয়াছিলেন। exer অনেক গৃঢ়ার্থ তিনি ভূদেবকে বলিয়া দিয়াছিলেন | 
ভূর্দেবের তান্ত্রিক নাম আনন্বনাথ | “সন্ধ্যা-বন্দনার এবং CCAS পূজাদির অর্থগ্রহ 
হইয়া এবং ভক্তিভাবে পুরস্চরণ করিয়া ভূদেববাবুর মনে যে ভাব WANA 
হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সর্বত্র এবং নিজের আচার- 
প্রণালীর সকল বিষয়েই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ক্ৰমশঃ re হিন্দুয়ানীর 
_ কোমলতা, WS! এবং উদ্ারতায় সম্পূর্ণভাবে পরিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।*১ 

vcra নিষ্ঠাবান ব্ৰাহ্মণপত্ডিতের sei. হইলেও কি মুসলমান, কি ভিন্ন 
ধৰ্মাক্রান্ত অপর জাতীয় কাহারও প্রতি কখনো তাঁহার কোনরূপ বিরাগ ছিল না। 
তর্কভূষখেরও উদার হৃদয়ে পরধর্মবিছেষের লেশমাত্র ছিল all পুত্রের 
মুমলমান ছাত্রের! বাড়ীতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে AN বসাইতে ও জল 
খাওয়াইতে fad বোধ করিতেন না। ভূদেববাবু মুসলমানদের প্রতি বরাবর 
শ্রদ্ধাগম্পন্ন ছিলেন। তাহার ‘সামাজিক প্রবন্ধ” এহে মুলমানদের প্রতি তাহার 
শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, 

“জামি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ «fax বুঝিয়াছি 
যে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা WIS আর্ধমতবাঁদই গ্রহণ করিয়া আছেন। 


টিটি 
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১৩২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাঁর নবজীগরণ 


তাহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম “উও 
ইয়ে হায়” আমীর বোধ হইল যেন “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” এই বৈদিক মহাবাক্যটি 
কোন প্রাচীনখধির মুখ হইতে বিনির্গত হইল। 

eM মুসলমানদিগের ভারত রাজ্যশাসনে আমাদিগের অনেক উপকার 
দরশিয়াছে। তাহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিরাই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব 
প্রদেশ সাধারণ-প্রায় হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। হর্ম্যশিল্প একটি Bese 
প্রণালীতে VS হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ ote হইয়াছে। 
মুমলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহাখণগ্রস্ত i"? 

ভূদেবের মধ্যে পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্মগ্রবণতার 
এক শুভসশ্মিলন Vb হয়। ভারতবর্মমহামগ্লের প্রথম স্থাপনাকালে তিনি 
ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্মসহন্ধে 

ংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ও সময়ে তিনি মহাত্মা 
বলরাম স্বামীর নাম উল্লেখও করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ eee সেই ধর্মশিক্ষার 
উদ্দেগ্যে স্থাপিত। ধর্মোন্নতি ভিন্ন ভারতের কোন প্রকার AES উন্নতি 
ঘটিতে পারে al I 

সার্‌ আলফ্রেড SES কলিকাতা বিশববিগ্ভালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্বরূপে 
কনভোকেখন বন্তৃতাস্থলে ভূদেববাবু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 

"A man of wide culture, familiar with all the main 
developments of European thought and holding liberal 
views on many social Subjects, he was a Hindu of Hindus 
in all that concerned the regulation of his own life and the 
doctrines of his religion. In the efficacy of the doctrines 
of the Vedantic Philosophy he had a profound belief both 
as a system of philosophy and as a rule of faith. In it he 
Claimed to find full satisfaction for all his spiritual needs,” 


ইংরেজ জাতির প্রতি ভূদে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাহাদের কাছে হিন্দুদের 


১। ভূদেব মুখোপাধ্যায় £ সামাজিক প্রবন্ধ ৬ সংঃ কলিকাতা ১৯৩৭ £ পৃ ১৬ 
২। সংক্ষিপ্ত eon জীবনী £ পৃ ৫৬-৭ 
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কি শিক্ষা করা প্রয়োজন তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তখনকার 
নব্যশিক্ষিতদের vis ইংরেজদের সব কিছু অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিকে তিনি 
gata চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন, : 

4... ইতরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই 
শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল a 

কিন্তু ব্যশিক্ষিত যুবকদের নিকট সর্ববিষয়েই ইংরেজ আদর্শ ছিল। এই 
প্রসঙ্গে তিনি রাজনারায়ণ «xa হিন্দুধর্মের WY নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, 

‘কয়েকবর্ষ গত হইল ইংরাজীতে AWA কোন বন্ধুবরের বিরচিত 
“হিন্দুধর্মের শ্রে্ঠতা” নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম 
যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে agi ইংরাজী 
কলেজের বিষ এই যে, Bel ইতরাজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। 
গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের cabe) কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ?. এই মাত্র 
দেখাইয়াছেন, যে উহা ইতরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকারের মনের 
মানদণ্ড ইংরাজ।......ইতরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে AARC রক্ষা পাইবার 
উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর 
সহিত সংস্তেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকট] বিষ কম লাগিতেও পারে ।”২ 

পিতার উপদেশে এবং জীবনবৃত্ান্তের প্রভাবে ভূদেবের হৃদয়ে তন্ত্রশাস্তরে 
প্রতি চিরকাল wal জাগরূক ছিল। অন্তবিচ্ছিন্ন সমাজ যে waite প্রভাবে 
PATA হইতে পারে এই আশাও তিনি পোষণ করিতেন । “বিবিধ প্রবন্ধে'র 
দ্বিতীয় ভাগের ( চুচুড়া, ১৯০৫ ) তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃ ১৭৪-২০৫ ) ইহার আলোচনা 
আছে। ১৮% খ্ৰীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরের এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবুর লেখা 
কতকগুলি গান ও কবিতা! বাহির wid ‘কালীপূজা’ শীর্ষক একটি কবিতায় 
ভূদেবের তান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 

২৬৷২৷৮৩ তারিখের দৈনন্দিনলিপিতে ভূদেব লিখিয়া ছিলেন, 

“gg পড়িলাম। «Rc. ag জিনিসের উপরে এত মন্দজিনিসের 
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১৩৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


আবরণ দেওয়া আছে যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের ছারা তাহার রহস্তোদবাটন 
করিয়া লইতে হয়, সদ্গুরু ব্যতীত তন্ত্রের প্ররুতজ্ঞান একপ্রকার অসম্ভব 1৮১ 
্রাহ্মদিগের প্রতি vor প্রসন্ন ছিলেন না। SES সাহেব ভূদেবকে 
লিখিয়াছিলেন যে, যুবকদের চরিত্রোন্নতিকল্পে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একটি করিয়া 
পাক্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার ws চেষ্টা করিতেছেন। “এইরূপ সাপ্তাহিক 
বা পাক্ষিক বক্তৃতা সম্বন্ধে ভূদেব অন্যসময় বলিয়াছিলেন £_হিন্দু ভদ্রলোক- 
দিগের চরিত্র aae পথে arate মধ্যে অতীব উচ্চ আদর্শে গঠিত হইত। 
ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রমত্ত হইয়া উচ্ছৃখলত| আলিঙ্দন করিলেন দৃঢ় চরিত্রের 
মূল__সমাজশাসন, পিতৃশাসন, শান্বশাসন্‌ কর্তন করিলেন) এক্ষণে পরানুকরণের 
পথে সা্যাহিক সার্মণ বা ধৰ্মবক্তৃত৷ বণ করিয়। সকল দোষ কাটাইবেন !1”২ 
বিদ্যাসাগরের প্রতি ভূদেব যথেষ্ট অ্ধাণীল হইলেও তাহার বিধবাবিবাহ 
সম্বন্ধীয় আন্দোলনে সমাজে ক্ষতির আশঙ্কা করিতেন। তিনি মনে করিতেন, 
বিধবাবিবাহ,প্রবৃভিমার্গের অনুকুল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক 
ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন, ইহা! তাহার বিপরীত ব্যবস্থা । ভূদেব 
মঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরাশরকে ধরা সংস্কার বলিয়া মনে ‘করেন নাই। 
নিবৃতিমার্গ ও সংযমের পথই যে শ্রেঠ পথ-_এই কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। 
বৈধব্য পালন করিলে সংসার পবিত্র হয় এই তাহার মত ছিল | বিদ্যাসাগরের 
বিধবাবিবাহের চেষ্টাকে তিনি বিদ্যাসাগরের পক্ষে চাদে কলঙ্ক’ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন 1° 
বাল্যবিবাহকে সমর্থন করিয়া ভূদেব লিখিয়াছেন, “যে দেশে খয়োধিক হইলে 
বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহ্বন্ধন শিথিল এবং দম্পতীপ্রণয় অন্ধ-অঙ্রাগমূলক 
বলিয়া অচিরস্থায়ী 1৮৪ 
কিন্তু SUM বহবিবাহের সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিজে পত্নীর মৃত্যুর 
পর পুনর্বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তাহার মতে "fe দার-পরিগ্রহে 
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ধর্মান্দোলন ১৩৫ 


অস্থখ এবং অপবিভ্রতা ;_অপরিগ্রহে AAI মাত্র; BA কোন পক্ষেই নাই 
এই সিদ্ধান্ত স্থির |” 

ভূদেব স্বধর্মপালন, স্বদেশগ্রীতি, সদাচার এবং সাত্বিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রচারক 
ছিলেন। তাঁহার মতে সনাতনধর্মের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা 1 

ধর্মান্দোলনের মধ্যে ঈশ্বরচন্ বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-৯১) একটি বিশেষ স্থান 
লাভ করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় 
ছিলেন | 

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন। ১৮৫১ 
Jia ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর দেড়শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের 
প্রিন্সিপালের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫১ Rete হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে 
সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন হয়। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত 
কলেজে পড়িতে পাইত। বিদ্যাসাগর ১৮৫১ Qa জুলাই মাসে প্রথমে 
কায়স্থ এবং ১৮৫৪ খীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে যে কোন wate ঘরের হিন্দুকে 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দিলেন। 

সংস্কৃশান্দে অসাধারণ পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাসাগর পণ্ডিতদের গৌড়ামি ও 
কুসংস্কারের দাস ছিলেন না। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ ভক্তি যে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানার্জনের অস্তরায়_এই কথা তিনি মনে করিতেন। সুবিধার জন্য নিজের 
মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি aitaa সাহায্য গ্রহণ করিলেও শান্তর যে সর্বজ্ঞ খষিদের 
মস্তি হইতে নির্গত হইয়াছে একথা একেবারেই মনে করিতেন না। এই দিক 
দিয়া ইয়ং বেন্দলের সংস্কারপ্রয়াসী দলের সহিত faepius নিকট cy 
আছে। রামমোহনের সহিত আবার এদিক fup বৈসাদৃশ্ঠও রহিয়াছে। 
রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় PRS সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন 5 বরং প্রাচ্য 
দর্শনের প্রতি তাহার আন্তরিক টানছিল। বিদ্তাসাগরের মধ্যে এই উদ্দার 
দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। শুধু ব্যবহারিক মূল্যের মাপকাঠিতে প্রাচ্য দর্শনকে 
মাপিয়া বিদ্যাসাগর প্রাচযদর্শনের মূল্য নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত 
পণ্ডিতের বেশভূষার অন্তরালে বিগ্ভানাগরের নব্য ইউরোপীয় মনোভাব 
femme | 
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১৩৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাজালার নবজীগরণ 


্বীশিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনের সহিত বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন। ১৮৪৯ শ্ীষটান্ের 32 মে ড্রিঙ্কওয়াটার aaa একটি বালিকা! বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। বেথুন ১৮৫০ শ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের অবৈতনিক 
সম্পাদক হইতে বিদ্যাসাগরকে অন্থরোধ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের 
পর হইতে এই বিদ্যালয় সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়। রাজা NFE দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রশাদ রায়, 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সিসিল 
বীডন এই কমিটির সভাপতি এবং বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৪ 
Aia বিখ্যাত ডেস্প্যাচে বিলাতের কর্তৃপক্ষের! দ্বীশিক্ষার সমর্থন করেন | 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ছোটলাট ফ্রেডারিক জেমস হালিডে দ্বীশিক্ষাবিস্তারের 
কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা কামনা 
করিলে বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

স্বীশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে 
শচেতন করিবার জন্য বিদ্যাসাগর বেখুন বিদ্যালয়ের গাড়ীর ছুই পার্শে ‘কন্তাপ্যেবং 
পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিষত্বতঃ'__মহানির্বাণতন্থের এই শ্লোকাংশ ক্ষোদিত করাইয়া- 
ছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে যাহারা দেশের সমাভসংস্কারে অগ্রণী হইয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই প্রধান। রামমোহনের অতীদাহ- 
নিবারণ আন্দোলনের saat বিদ্ঠাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দৌলন। এই 
ছুই আন্দৌলনই দেশ-বিস্তৃত চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। এই দুই আন্দোলনের 
ARR প্রবল বিরোধিতা করেন তীহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবই গ্রধান। এই 
দিক দিয়া ইতিহাসে রাধাকাস্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্বে বন্দদেশ ও তাহার বাহিরে 
দুই একস্থানে বিধবাবিবাহ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী 
হয় নাই। বিদ্যাসাগরই প্রথম এই প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করেন। এই সম্বন্ধে 
বিদ্যাসাগরের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

“ভারতের স্থপবিত্র ক্ষেত্রে অনেক মহাযজের আয়োজন হইয়াছে, খাষিরা 
কত শতবার বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতীয় সম্াটগণ বহুবার 
TRE আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু বঞ্জের এই মৃতপ্রায় অধ্যাপক 
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মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত্যদিত হইয়া সমগ্র ভারতব্যাপী 
যে মহা-আন্দোলনপূর্ণ মহাযভ্রের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা 
মিলে «dl P? 

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের জন্য “tae প্রমাণসংগ্রহ-প্রচেষ্টার পশ্চাতে 
কারণ্য-প্রাবল্যই কাজ করিয়াছে। তীহার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে 
শান্পানুরাগ নাই । শাস্ত্রশাসিত জনচিত্তকে নিজের মতানুবর্তী করিবার জন্যই 
নিজের মতানুযার়ী শান্ধীয় প্রমাঁণসংগ্রহে তিনি উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্য 
সহচরীর বৈধব্যের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই বিদ্যাসাগর শান্গপ্রমাণসংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হন। কেননা শাস্ত্রের প্রতি তাহার অন্ধমোহ ছিল না। বস্তুতঃ তাহার 
দয়াপ্রবৃত্তির শোতে তাহার পৈতৃক ধর্ম, তাহার aaa সবই ভাগিয়া 
গিয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর উপনয়নের পর 
অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণজীবনের সর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।; 

১৮৫৪ Matera ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর “বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত 
কি না’ নামক ২২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করেন। এক সপ্তাহের 
মধ্যে এই পত্রিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রথম 
পুস্তিক প্রচারের পর টারিদিকের পত্ডিতসমাজ ইহার প্রতিবাদে বহু প্রৃতিবাদ- 
পুস্তক প্রকাশ করিলে বিদ্ভাসাগর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। মুশিদাবাদের 
tag ata গন্ধাধর কবিরাজ তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্থী হন। 

বিগ্ভাসাগর স্বয়ং আনন্দমোহন বন প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের সাহায্যে 
বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত পুস্তক দুইখানির ইংরেজী ESI করিয়া ‘Marriage 
of Hindu Widows' নামে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন | 

ইংরেজীশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হিন্দুসন্তানেরাই বিদ্াসাগরকে 
বিশেষভাবে সমর্থন করে। বিদ্ভাসাগরের বিধবা-বিবাহ পুস্তিকার প্রতিবাদ-সমূহ 
প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ alice অক্টোবর মাসে “বিধবা-বিবাহ 
হওয়া উচিত কি না নামক দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের 
প্রতিবাদে যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রসনকুমার দানিয়াড়ি 
মহাশয়ের পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য | 


2S 
১। চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিদ্যাসাগর তৃতীয় সংঃ এলাহাবাদ ১৯০৯৪ পৃ২২-১ 
ii বিহীরীলাল সরকার £ বিদ্যাসাগর £ কলিকাতা ১৮৯৫ ৪ পৃ ৬৫৯ 


১৩৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিধবা-বিবাহ পুস্তকের প্রথম প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে, বিধবা- 
বিবাহ "tuse কর্ম। তাঁহার উদ্ধৃতি অনুসারে পরাশরনিরূপিত ধর্ম 
কলিযুগের ধর্ম। পরাশর কলিঘুগের বিধবাদের পক্ষে তিনটি বিধি দিয়াছেন 
বিবাহ, amb ও সহগমন। রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমন পূর্বেই রহিত 
হইয়াছে। কলিযুগে Sao অবলম্বন করিয়া! দেহযাত্র| নির্বাহ কর! অত্যন্ত কঠিন 
কর্ম হইয়া পড়িরাছে। অতএব বিধবার পুনর্বার বিবাহ করা eS কর্ম। 
বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন, 

“যখন পরাশরসংহিতাতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, 
তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়| বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোনক্রমেই 
METAS অথবা বিচার-সিদ্ধ হইতেছে ALI *বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত 
হইলে, FR cast, ব্যভিচারদোষয ও ভ্রণহ্ত্যাপাপের নিবারণ ও 
তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে 1৮১ 


বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন বে বিধবাবিবাছের প্রধান গ্রতিক্লতা করিতেছে 
এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের দেশীচার | 

“আমি আশা করিয়াছিলাষ, কোন সামাজিক ক্রিয়াকে “eras বলিয়া 
প্রমাণ করিতে পারিলেই এ দেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, 
কিন্তু আমার গে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এ দেশে 
পথে ন! চলিয়। পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে।”২ 

১৮৫৫ ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত কিনা 
এতদ্বিষয়ক SB দ্বিতীয় পুস্তক’ প্রকাশ করিবার পর বিদ্যাসাগর নিজের ও 
অপরাপর এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর দিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয়ে 
এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদনপত্রের সহিত বিধবাবিবাহ্‌ 
আইনের এক খসড়াও পাঠান হইয়াছিল। 

এ দিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ছত্রিশ হাজার সাত শত 
তেষটি জনের স্বাক্ষর যুক্ত একটি বিরুদ্ধ আবেদনপত্র ১৮৫৭ খুীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ 


“18 এবং দেশাচার এক 


১। বিদ্যাসাগর-গ্ন্থাবলী, সমাজ, হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ত্রজেন্্নীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ATS দাস সম্পাদিত £ কলিকাতা! ১৯৩৮ s পৃ ৩৬ 
sa g 


$ পৃ ১৮৫ 
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তারিখে গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করেন | ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাশবেড়িয়া 
প্রভৃতি স্থান হইতেও এইরূপ পান্টা আবেদনপত্র আসে৷ সর্বসমেত প্রায় 
চল্লিশটি দরখান্তে পঞ্চাশ হইতে যাট হাজার ব্যক্তি খসড়ার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন | 
গচিশটি আবেদনপত্রে গাচ হাজার লোক বিলটির সমর্থন করিয়াছিলেন। 

এই স্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, বিধবাবিবাহের সমর্থকদের সংখ্যা 
কম হইলেও গণ্যমান্য cmi লোকের সংখ্যা উহাদের মধ্যে বেশী ছিল। 
বিদ্াসাগরের প্রেরিত আবেদনপত্রে উত্তরপাড়ার জমিদার Sree মুখোপাধ্যায়ের 
নাম সর্বাগ্রে ছিল। অনান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ «qu, দক্ষিণারগ্রন 
মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য ।৯ অত্যান্ত আবেদনপত্রে যাহারা স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে গ্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালীকুষ্ণ 
মিত্র, বর্থমানাধিপতি মহাতাপটাদ ও নবদীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্রের নাম 
উল্লেখযোগ্য | 

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইয়ং বেঙ্গলের দল, তন্ববোধিনী গোষ্ঠী, 
সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতসমাজের অধিকাংশ এবং জমিদারশ্রেণীর অনেকেই 
বিদ্যাশাগরকে সমর্থন করিয়াছিলেন । তালিকার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম 
বিস্ময়কর । বোধহয় প্রথমে মুক্তারাম Rata, Sasa falas, প্রভৃতির 
যায় ঈশ্বর ege বিধবাবিবাহের সমর্থন করিয়াছিলেন 

১৮৫৬ djs ২৬শে জুলাই ভারত গভর্মেপ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা- 
বিবাহ আইন পাশ হয় । আইনটি Act XV of 1896, being au Act 
to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu 
Widows নামে ুপ্রসিদ্ধ। এই স্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, রাধাকান্ত 
দেবের পূজনীয় প্রেমচন্জ তর্কবাগীশ বিষ্টাসাগরকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং 
বিধবাবিবাহের atre] মানিয়া লইয়াছিলেন। সমাচার চন্দিকা’ ও ett 
gutsy emm বিধবাবিবাহের বিপক্ষে থাকিলেও ‘স্বাদ ভাস্বর’ পত্র ইহাকে 


সমর্থন করিয়াছিল | 
১৮৫৬ খুীঁষ্টাব্দের “ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে Jaage 


si চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিদ্যাসাগর £ পৃ ২৫৪-৫ 


১৪০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বন্দ্োপাধ্যায়ের সুকিয়া Se ভবনে প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ 
পুত্র শ্রীশচন্দ্ৰ fautes বিধবাবিবাহ করেন। 

সহন্ প্রতিকূলতার মধ্যে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হুন নাই । ১৮৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী Se মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা- 
কন্যা! ভবনুন্দরীর সহিত একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ দিয়া তাহার চক্ষে 
বিধবাবিবাহের বৈধতা, “tae! এবং সে কার্যে তাহার অন্থরাগের চরম প্রমাণ 
দিয়াছেন। 

যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা ও কলিকাতা! «el বিদ্যাসাগরের মতকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ 
সাংবৎরিক অধিবেশনে নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহ্‌ অশাপ্বীয় ও অকর্তব্য 
বলিয়া বন্তৃতা করেন। এদিকে বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বেনামীতে 
কতকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয়। 

১০৮০ গ্রষ্টাব্দের ওরা নভেম্বর Sub. উপযুক্ত ভাইপোস্ত প্রণীত ব্রজবিলাস' 
প্রকাশিত হয়। নবদ্ধীপের স্মার্ত ব্রজনাথ বিধবা-বিবাহের অশান্বীয়তা প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য যশোহর হিন্দধর্মরক্ষিণী সভার of সাংবৎসরিক অধিবেশনে সংস্কৃত 
ভাষায় যে APC করেন ইহা তাহার প্রত্যুত্তর । ১৮৮৬ খ্রী্ঠাবের ১৯শে অগন্ট 
Faf উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্ত প্রণীত "ue! প্রকাশিত হয়। এই এহে 
বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী ভুবনমোহন RIRN easa DAG এবং AEMT 
afore এই তিন পণ্ডিতের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে । ১৮৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ১১ই 
নভেম্বর Fos তত্বান্থেষিণঃ প্রণীত ‘বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দধর্মরক্ষিণী সভা’ 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার নামকরণ হয় “বিনয়-পত্রিকা”। 

হরপ্রসাদ শান্ীর মতে 'ব্রজবিলাস+ ও ‘age aap? বিদ্যাসাগরের রচনা। 

“তখন কলিকাতার লোক এই বই দুখানি পড়ির। হাসিয়া অস্থির হইত। 
খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন, একটা জবাবের নাম লাঠি থাকিলে 
পড়ে না”। কিন্ত হার খুড়োরই হইল; খুড়ো লিখিতেন সংস্কতে ; বিদ্যাসাগর 


লিখিতেন বাংলার; খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরের বই 
সবাই Afya 


১। হরপ্রদাদ ot: gamal বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর -প্রদঙ্গের wf: 
কলিকাতা ১৯৩১ £ পৃ ৬ 


রা ১৪১ 


১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষ্য়ক আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। 
এই সময় যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয় তাহাতে প্রায় ২৫,০০০ লোক স্বাক্ষর 
করেন। দ্বিতীয় আবেদনপত্র ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্ের ১৯শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন 
বঙ্দেশ্বর সিসিল বীডনকে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বন্দেশ্বর প্রথম উৎসাহ 
দেখাইলেও.পরে কোন উদ্যোগ দেখান নাই | 

রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ সমর্থন করিলেও কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী 
সভা বহুবিবাহনিবারণ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ 
ব্যক্তিরা প্রথমে বহুবিবাহ-নিবারণের সপক্ষে থাকিলেও পরে বিপক্ষে মত দেন। 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি ও 'দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বলেন যে, বহুবিবাহব্যাপার 
শান্ত্রামোদিত কার্য । এই বিষয় লইয়া মতানৈক্যের ফলে তারানাথ সনাতন 
ধর্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করেন | 

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রষ্টাব্দের অগস্ট মাসে 
মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে 'দর্বশুভকরী” পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার 
প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর “বাল্যবিবাহের দোষ’ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন | 

্রাঙ্গ-সমাঁজনন্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাব কিরূপ ছিল এ সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

্রাঙ্ম-সমাজে জাতীয়ভাব স্থরক্ষিত হয় নাই বলিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত 
ক্লেশ পাইতেন।....-'তিনি ব্রাহ্মদমাজেই জাতীয় জীবনের পুনরুখানের আশা 
ভরসা করিতেন। তাই ইহাকে বিপথে যাইতে দেখিয়া প্রাণে গভীর Get 
পাইতেন। শঁদ্ধাম্পদ রাজনারায়ণ Wu সহিত কথোপকথনের সময় একবার 
বলিয়াছিলেন, “আপনারা (আদি ব্রাহ্মমমাজ ) একটা গলির মধ্যে পড়িয়াছেন, 
আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা অন্তদিকে অত্যগ্রগামী ত্রাঙ্গেরা চাপিয়া 
ধরিয়াছে।”'৯ রি 

প্রয়োজন হইলে বিদ্ভামাগর ত্রাক্ম-সমাজের মপক্ষতা করিয়াছেন। তিনি 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটিতে ছিলেন। ১৮৭২ খুষ্টাবের ৩ আইন 
বিধিবদ্ধ হইবার সপক্ষে তিনি মত দিয়াছিলেন। 


১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ই বিদ্যাসাগর ৪ পৃ ৫৩ 


১৪২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি ছিল ইহা লইয়া অনেক আলোচন! হইয়াছে। 
চণ্ডীচরণ লিখিরাছেন, 

“....-.তিনি ঈশ্বর-বিশ্বানী লোক ছিলেন । : তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ 
লোকের was কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিল all সুস্্তররূপে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে গেলে তাহার নিত্যিজীবনের আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ 'সম্পন্ন 
আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের 
পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই ।”৯ 

কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, বিগ্ঠাসাগর নাস্তিক ছিলেন এবং রামমোহন 
রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌহিত্র ললিত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরকালতন্ব লইয়া 
হাস্তপরিহাস করিতেন ২ j 

প্রকৃত কথা হইতেছে ঘে, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক ছিলেন সন্দেহ 
নাই ; তবে তিনি সমাজের কল্যাণের অপেক্ষা কোন ধর্মবিশ্বাসকে বড় করিয়া 
দেখেন নাই। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কিনা এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্নাথ ঠাকুর 
তাহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, 

“এ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজঞে়বাদী ; এই অজ্ঞেয়বাদী 
আমি কিছুতেই সহ করিতে পারি না। অঙ্ছেয় বলিয়া হাল ছাড়ি দিব কেন? 
অচিন্তনীয় বলিতে পার; কিন্তু তাহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন ?”৩ 

কোন ধর্মমত, “tert বা দেশাচার তাহার কারধাবলীকে পরিচালিত 
করে নাই । বাঙ্গালীর মাতৃন্ছলভ কারুণ্য দয়া তাহার সমস্ত কার্ধের মূলে রহিয়াছে। 
সহোদর শল্তুচন্্রকে এক পত্রে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন, 

“আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত 


যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে | 


কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।৮৪ 


১। চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় e বিদ্যাসাগর 2 পৃ ৫৩৯ 

২। বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায় ) £ কলিকাতা ১৯১৩ 2 পু ২২৮-৯ 
৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ ( দ্বিতীয় পর্যায়) £ কলিকাত| ১৯২৩ ৪ পু ১৯৯ 
$1 “gos বিদ্যারত্ব বিদ্যা সাগর-জীবনচরিত £ কলিকাত! ১৮৯১ e পু ২১০ 


ধর্মান্দোলন ১৪৩ 


ইহাই বিগ্যাসাগ্রর-চরিত্রের মূল কথা | 

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের আন্দোলন খুব 
ব্যাপক হইয়াছিল । কোৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলরমণীদের ut প্রকট 
করিবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্বের কুলীনকুলসর্বন্ব নাটক’ (১৮৫৪) প্রণীত 
হয়। শ্তামাচরণ শ্রীমানী বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করিয়া বাল্যোদ্বাহ নাটক’ 
(১৮৬০) রচনা করেন | ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবাবিবাহ নাটক’ 
প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশিমুঞল পীর «mes “বিধবাবিরহ নাটক’ (১৮৫৯), 
রাধামাধব মিত্রের ‘বিধবা-মনোরঞ্জন’ (১৮৫৬), বিহারীলাল নন্দীর “বিধবা- 
পরিণয়োৎসব (১৮৫৭ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

এই যুগে শান্তবৈফব-দন্দের প্রায় অবদান হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে সংহতি 
আসিয়াছিল। Gat ও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধনজ্রোত রোধ করিবার 59 এই 
সংহতি ক্রমেই দৃঢ় হইতেছিল। 

এই যুগে বৈষ্ণব-পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্যকাহিনীও রচিত হইতেছিল। 
রঘুনন্দন গোস্বামী 'রামরসায়নে* ( ১৮৩১? ), “রামায়ণ কাহিনী’ ও 'রাধা- 
মাঁধবোদয়ে (১৮৫৯) রাধারুফের লীলা বর্ণনা করেন। FEAT গোস্বামী 
(১৮১০-১৮৮৮) কর্তৃক বৈষ্ণব ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত হয়। বহুকাল ধরিয়া 
বাঙ্গালাদেশে রুষ্্াত্রার যে একটি লুপ্তগায় ক্ষীণধারা ছিল এবং গোপাল উড়ে 
agia ছারা যাহা আদিরসের প্রাচুর্ধে কলুষিত হুইয়া উঠিতেছিল Tan 
তাহাতে নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। তাঁহার 'স্বপ্রবিলাস’ (১৮৬-) প্রভৃতি 
পালাগুলি বহুদিন ধরিয়া পূর্ববদ্দে ভক্তির ate বহাইয়াছিল। তাহার সাপেক্ষ 
স্মরণীয় গ্রন্থ ‘দিব্যোন্মাদ’ বা ‘রাইউন্মাদিনী’ (১৮৬১)। সমগ্রভাবে তাহার কাব্যের 
ফলশ্রুতি বৈষ্ণব ভাবধারার অন্থসরণে নির্মল ভক্তিরসের প্রসাদ। কৃষ্ণকমলের 
বৈষ্ণবতা সন্ধীৰ্ণতামুক্ত ছিল। তাহার নিকটে শঙ্করীই কৃষশোকে বৃন্দাবনে 
কাত্যায়নী হইয়াছেন। “wafer? ও 'রাইউন্াদিনী+ ব্যতীত Wwe" 
“বিচিত্রবিলাস” ‘ভারতমিলন’, "uma, ‘স্থবলংবাদ', “নিমাইসন্যাস” প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

peas জীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ববঙ্গেই কাটিয়াছে। তাহার 
ব্ৰজলীলাত্মক স্গীতবহুল কাব্যগুলি বৈষ্ণবধৰ্মের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক 
হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের প্রধান কর্মক্ষেত্র ঢাকা। অনেকগুলি অভিনয়োপজীবী 


১৪৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সম্প্রদায় গঠিত হইয়া সমগ্র iac ক্ষ্ককমলের পদাবলী গাহি বেড়াইত। 
পূর্বাঞ্চলে “বড় গৌসাই” বলিতে কৃষ্ণকমলকে WES | 
কুষ্ণকমল মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহা ব্যতীত “জনৈক 
তীর্থগন্তকাম ত্রহ্মচারীর নিকট গোস্বামী মহাশয় “গিরিধারী” নামে একটি বিগ্রহ 
প্রাপ্ত হয়েন ; “গিরিধারী”র শ্রীচরণে তিনি আত্মবিক্রীত ছিলেন এবং বিগ্রহ 
সেবায় পরমানন্দ লাভ করিতেন। “গিরিধারী”র দোহাই ভিন্ন কোন কথাই 
কহিতেন না। “গিরিধারীই” তাহার ব্যান, জ্ঞান ও সর্বস্ব ।১১ 
কৃষ্ণকমলের রচনায় তাহার এই ধর্মমানসের উজ্জল পরিচয় সুস্পষ্ট দাশরথি 
রায়ের ( ১৮০৬-১৮৫৭ ) মধ্যেও শাক্তশৈব ও বৈষ্ণবের WU একেবারেই ছিল al | 
দাশরথির FE কখনও রামরূপ ধারণ করিয়াছেন__ 
“সিংহাসনে রামরূপ, হয়ে বসিলেন বিশ্বরূপ, 
রুক্মিণী বামেতে হন সীতে | 
হন্মান ত্বরান্বিত, দ্বারকায় উপনীত, 
a ঘটে পুরে প্রবেশিতে ॥”২ 
দাশরথি তাহার পীচালীতে শাক্ত ও বৈষ্ণবের we অংশে উভয়ের বিরোধের 
অযৌক্তিকত| দেখাইয়াছেন। শাক্ত কালীঘাটে আসিয়া দেখিতেছেন তাহার 
ইষ্টদেবী শ্যামা মা বৃন্দাবনবিহারী শ্যামর্ূপে বিরাজিত। আবার বৈরাগী 
বিষ্ণুমন্দিরে আগিয়! দেখিতেছেন তাহার ইঠ্টদেব শ্রীহরি শ্ামারূপে বিরাজিতা। 
তাঁহার মতে কালী কৃষ্ণ অভেদ । ভেদাভেদজ্ঞান সাধনার অন্তরায় | 
“উভয়ের মন! তোরে মস্ত্রণ। আমি বলি । 
অভেদ শিব রামায়, যা রাধা সা কালী ॥১৪ 
^ শুনি বাক্য গুরু-বাক্য করয়ে প্রামাণ্য | 
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, না ভাবিও ভিন্ন ॥১৫৮৩ 
১। কৃক্ণকমল-গ্রন্থাবলীতে কৃষ্ণকমলের সংক্ষিপ্ত জীবনী £ এীকামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত 
২য় সং পরিবর্ধিত ঃ কলিকাত!| ১৯০৪ $59 


২। দাশরধি রায়। পাচালী। প্রথম 48] হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 2 কলিকাতা] 
১৯০১ ৪ পৃ ৮১৯ 


৩। দাশরথি রায়। গাচালী। দ্বিতীয় ae | হরিমো হন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : কলিকাতা 


১৯০১ $ পু ১৯৩৫ 


ধ্ান্দোলন 7১৪৫ 


এই সময় বৈষ্ণবধর্মের cate ARA হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে 
নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। িতোমপ্যাচার নক্সা” গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন 
সিংহ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন 

“হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গৌসাইগিরি 
সকলের টেক্কা । আমর] জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা! রোগা দুর্বল গৌসাই দেখতে 
পাই নি !..-.গৌসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্‌ বলেই অনেক দুর্লভ qu অক্লেশে 
ঘরে বনে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ 
ছাড়| vues, মানভঞ্জন, ত্রজবিহার প্রভৃতি Ara গোছালো গোছালো 
লীলেগুলি করে থাকেন pe সওয়ায় গৌসাইরা অণ্ডর টেকরের (মুদ্দকরাস্‌ ) 
কাজও করে থাকেন__গাঁচসিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস 
বেওয়া মলে এরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন |”? 


ET 
j| কালীপ্রসন্ন free হতোমপীচার aal (ছুই ৭৩), কল্কেতার ether, হরি 
মুখোপাধ্যায় 2 রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯ $ পৃ ৫৯-৬০ 


১০ 


সাহিত্য 


( ১৮০১--১৮৬০) 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙ্গালা 
সাহিত্যে নৃতন সম্ভাবনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে গ্চসাহিত্যের 
বিকাশ ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল এবং কাব্যের ক্ষেত্রে নৃতন জীবনবোধ জাগিয়া 
উঠিয়াছিল। সমাজঘচেতনতা। এই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। 
এই সচেতনতা শুধু পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন ও সংবাদপত্রপ্রকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 
রহিল না? ইহা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত নাটক প্রহসন ও উপন্যাস 
রচনার ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিল। ব্যক্তিমচেতনতার প্রথম সুষ্ঠ প্রকাশ 
মধুস্থদন দত্তর কাব্যে | 

অনাধুনিক বা প্রাচীন ধারায় এই যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্যকাব্য 
ও ব্রতকথা, রামায়ণ, মহাভারত, Feta, বিবিধ পৌরাশিককাব্য, বৈষ্ণবনিবন্ধ 
ও পদাবলী, বিবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকাকাব্য, এতিহাসিক ও লৌকিক 
ছড়া প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া খেউড়, তরজা, আখড়াই, ete 
আখড়াই, দাড়াকবি, কবিগান, পাচালী, যাত্রা, বাউলগান প্রভৃতিরও uf 
চলিয়াছিল। এই অনাধুনিক ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যরচনার জের | 
শবযুগের কোন বিশেষ লক্ষণ ইহার মধ্যে AGS হয় নাই। উনবিংশ 
শতাবীর প্রথমার্ধে এই আধুনিক ও অনাধুনিক ধার! পাশাপাশি চলিয়াছিল, 
কিন্ত ক্রমে প্রথম ধারার প্রবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ধারা ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয় প্রথম ধারার সহিত মিশিয় গিয়া সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করিয়াছিল। আমরা প্রথমে অনাধুনিক ধারাটির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিয়| পরে আধুনিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করিব। একটি কথা এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, অনাধুনিক ধারাটি প্রধানত পছ্য-বন্ধ এবং আধুনিক ধারাটি 
প্রধানত 19-35 | 

অনাধুনিক ধারা সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেন তাহার “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
qa প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করিয়াছেন | 


সাহিত্য ১৪৭ 


আলোচনার cere] পরিহার করিবার জন্য এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে । এই আলোচনার কিছু তথা উক্ত পুস্তকে নাই। 

অনাধুনিক বা প্রাচীন ধারায় দেবদেবীর মাহাত্মাকাব্যের মধ্যে পৃথীচন্দ্রে 
‘গৌরীমঙ্গল’ (১৮০৬-৭) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এই প্রসঙ্গে নন্দকুমার 
কবিরত্বের ‘কালীকৈবল্যদায়িনী’ (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ ), জগমোহন মিত্রের “মনসামহ্গল? 
(১৮৪৪-৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ), দ্বিজ কালীপ্রসন্নের মনসামন্গল” (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ), নিত্যানন্দ 
চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল” ( ১৮০৪-১০ খ্রীষ্টাব্দ ) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম ম্মর্তব্য | 

রামায়ণ, মহাভারত ও রুষ্ণয়ন রচনা এই যুগেও চলিয়াছিল। রামকমল 
দত্তের রামায়ণ’ (১৮৪২ Gp), রঘুনন্দন গোস্বামীর “রামরসায়ন' ( ১৮৩১ 
Iia ) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। বিবিধ বৈষ্ণবগ্রহ্থ ও পদাবলী 
এই যুগে রচিত হয়। রুষ্কদাসের বাঙ্গালা ‘ভক্তমাল’ (উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশক ) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । নিমানন্দ দাসের "পদরসসার+ উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাতে 
প্রায় ২৭০০ পদ আছে। তন্মধ্যে প্রায় ৬৫০টি পদ ‘পদকল্পতরু’তে পাওয়া যায় না। 
এই যুগে কমলাকান্ত দাস একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি নিজে ১৮০৭ 
Mia ‘পদরত্াকরে'র সঙ্কলন করেন। ইহার ১৩৫৮টি পদের মধ্যে প্রায় 
কুড়িটি তাহার নিজের রচন! তাহার কতকগুলি পদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে “কমলাকান্তের 
পদাবলী’ নামে শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
পিতা জন্মেজয় মিত্র সন্কর্ষণ ভণিতায় কতকগুলি Geez বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। 
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেজয় মিত্র ‘সঙ্গীতরগার্ণব’ নামে স্বরচিত পদের যে সঙ্কলন 
করেন তাহাতে তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর মিত্রের কয়েকটি পদ সঙ্গিবিষ্ট হয়। 
এই যুগে শাক্তপদীবলীসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কমলাকান্ত। বর্ধমানের মহারাজ 
wasted সভাকে কেন্দ্র করিয়া কমলাকান্তের ভক্তিসঙ্গীতের ধারা উৎসারিত 
হইতে থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তেজশ্চন্দ্রের সভাপত্তিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি 
বর্ধমানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। Com" এই তান্ত্রিক সাধককে 
ন্গুরুপদে বরণ করিয়া লন। বর্ধমান রাজদভায় এই সন্গীতধারা মহাতাব চাদ 
কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রক্ষিত হয়। মহা তাব চীদ শাক্ত 
পদাবলীর মধ্যে ভক্তত্বদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাতাব 
চাদ কমলাকান্তের যে দুইশতটি পদ মুদ্রিত করেন সেগুলি রামপ্রসাদের রচনার 


১৪৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


পার্থেই স্থান পাইবার যোগ্য । কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের অনেক পদ এখনও 
পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই | 

এই যুগে বহু উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা পদ্যবন্ধে রচিত হয়। অনূদিত গ্রন্থাদি 
যেমন গদ্যে তেমনি পদ্যেও রচিত হইত । অভয়াচরণ তর্কবাগীশের FATT, 
রাজা sites দেব বাহাদুরের ‘Gay’s Fable’ গ্রন্থের অনুবাদ, নন্দকুমার রায়ের 
ব্যাকরণদর্পণ" প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রঙ্গে উল্লেখযোগ্য | asics রচিত stare 
এই সময়ে দেখা যায়। এইগুলি পছ্যকাহিনী এবং গছ্উপন্যাপের মধ্যবর্তী 
অবস্থার রচনা । পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “প্রেম নাটক’ (সম্ভবত ১৮২০ 
Azia ) গদ্যপদ্ধে লেখা | আগাগোড়া পদ্যে রচিত রাধামোহন শেনের ‘সঙ্গীত 
তরঙ্গ” (১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ ) সঙ্গীতশাস্্রবিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । উমাচরণ 
মিত্র ও aire মিত্রের উপাখ্যানকাব্য ‘গোলেবকাঅলি ইতিহাস’ (১৮৪৩ 
Sait), নন্দকুমার কবিরত্বের শুকবিলাস’ (১৮৪৪ Qa) মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারের পদ্যকাব্য ‘বাসবদত্তা! ( ১৮৩৬-৩৭ Date) বিশেষ স্মরণীয় ae 
gaa ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায়ের পদ্যবন্ধে রচিত 'দূতীবিলাস” (১৮২৫ 
টা) ও ‘আশ্চৰ্য উপাখ্যান” (১৮৩৫ Bit) এবং scum লিখিত 
‘পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা’র (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ ) নাম করা! যাইতে পারে | 

এই সময়ে অনেক পৌরাণিক ও লৌকিক ছড়া রচিত হইয়াছিল। 
দেবদেবীর মাহাত্ম্য ছাড়াও নান! এতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও 
ছড়| জন্ম লাভ করে! 

মহারাজ নবরুষ্ণ দেব বাহাদুরের অন্ুচরমগ্ুলীর মধ্যে যে কতিপয় শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তীহাদের মধ্যে FSR দেন অন্ততম। প্রধানত তাহার 
চেষ্টাতেই উনবিংশ শতাবীর গ্রারস্ভে খেউড়গান ওস্তাদিডঙে মণ্ডিত ও মাজিত 
হইয়া আখড়াই নামে পরিচিত হয়। কুলুইচন্দ্র দেনের আত্মীয় রামনিধি গুপ্ত 
( নিধুবাবু ) (১৭৪১-১৮৩৯ ) আখড়াইগীতরচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
আখড়াই Sta হাফ-আখড়াইপদ্ধতির স্বষ্টি করিলেন বাগবাজারনিবাসী 
মোহনচাদ বন্ু। 

কবিগানের ধারার মধ্যে এই সময়ে নৃতন উদ্দীপনা দৃষ্ট হয়। রাম বন্জু 
(১৭৮৬-১৮২৮ ) অন্ততম শ্রেঠ কবিগানরচয়িতা। তাঁহার বয়স যখন বার বৎশর 
তখন বিখ্যাত কৰিওয়ালা ভবানী বেণে তাঁহার গানগুলি নিজের দলে গাওয়াইবার 


সাহিত্য . ১৪৯ 


জন্য গ্রহণ করেন এবং তাহাকে বাধনদারের কাজে লাগান। এই ভবানী 
বেণের দল হইতে ক্রমে তিনি নিধু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের 
দলে যোগ দেন। পরে তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। রাম Ws 
উমামূলক সঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার বিরহ এককালে সমগ্র বাঁালা- 
দেশকে মাতাইয়াছিল। অন্ান্ত কবিওয়ালাদের মধ্যে হরেক, WAST বা ER 
ঠাকুর ( ১৭৩৮-১৮২৪ ), নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৩ ), নীলুঠাকুর (মৃত্যু 
১৮২৫) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি আরও অনেকে কবির গান বাধিয়া facea) দক্ষিণেশ্বরবাসী কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় «$e অনেকগুলি কবিগান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার ‘es রত্বোন্ধার বা প্রাচীন «m সংগ্রহ (১৮৭৪) একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ | 

এই যুগের শ্রেষ্ঠ পাচালীরচয়িতা দাশরখি রায় (১৮০৬-১৮৫৭ )। FEFA 
গোস্বামীও ( ১৮১০-১৮৮৮ ) পাচালী ও satt "iter রচনা করিয়া ও কীতনের 
ঢঙে গাহিয়| বিশেষ খ্যাতি অর্জন FAA | 

দাশরথি রায়ের লালিত্য, বাক্চাতুর্,, ছন্দবৈচিত্ত্য, কৌতুকপ্রিয়ত| প্রভৃতি 
বিশেষত্ব অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যেহেতু 
সমসাময়িক কাল নূতন করিয়া হিন্দুধর্মের অভ্যুখানে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল, 
সেইজন্য অন্যান্য কবিওয়ালাদের মত দাশরথি রায়কেও প্রধানত ধর্মমূলক আখ্যান 
উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে । তবে তাহার কাব্যে আদিরসও 
যথেষ্ট পরিমাণে ছিল | দাশরথি রায়ের পাঁচালী ছুই খণ্ডে হরিমোছন মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০১)। দাশরথি রায়ের রচনার 
প্রধান গুণ সজীবতা ও AW | লোকচরিত্রের বহু বিচিত্র বিশ্লেষণে দাশরথি 
রায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় farai Stata শিববিবাহপালায় নিমন্ত্রণ 
খাইবার পর বিশ্বনিন্দুকের বক্তব্য পরম উপভোগ্য ৷ হ্রধনু ভঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ, 
, দ্রৌপদীর বস্তরহরণ প্রভৃতি পালায় দ্াশরথি রায় সমাজজীবনের 
আশ্চর্য সত্যকে অপূর্ব নিপুণতার সহিত উদ্ঘাটন করিয়াছেন | 
দক্ষবজ্ঞপালায় শিব ও দক্ষর সম্পর্কনির্ধারণে দাশরথি যে উপমার মালা 
গীথিয়াছেন তাহা তাহার কবিত্ব শক্তির উচ্ছল পরিচয় দেয়। দাশরথি মূলত 
সভারঞ্জন কৰি। সেই কারণে শ্রোতার শ্রবণেক্রিয়ের দিকে Stata লক্ষ্য ছিল 


অক্রুরসং 
কতকগুলি 


see উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বেশী। শব্দালঙ্কারের দিকে তাহার প্রবণতা সত্বেও তাঁহার গানগুলি কবিত্বের 
মর্যাদা হারায় নাই । 

₹ কৃষ্ণকমলের স্থান বাদ্ধালা সাহিত্যে স্মরণীয় । বহুকাল ধরিয়া প্রবাহিত 
setaa একটি ques ক্ষীণ ধারাতে কৃষ্ণকমল নবপ্রীণ সঞ্চার করিয়াছেন। 
বলিতে গেলে বৈষ্ণবসাহিত্যের সংস্কৃতনাটকগুলির পরেই ক্ুষ্ণকমলের দান । 
তাহার রচনা! শুধু THF নহে, তাহা! কবিত্বেও উজ্জল । সম্ভবত aufer 
(১৮৬০ ) তাহার প্রথম পালা। ইহাতে একদিকে জননী যশোদা, অন্যদিকে 
শ্ীরাধা_ুঞ্চকমলের হাতে বাৎসল্য এবং মধুর রস উভয়ই সমভাবে প্রক্ষুটিত 
হইয়াছে। যশোদাবিলাপ রামপ্রসাদের পদাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়। 
SARA পরে কৃষ্ণকমলের সর্বশ্রেষ্ঠ Afe “দিব্যোন্মাদ বা রাইউন্মাদিনী” 
(১৮৬১) রচিত হয়। 

অধ্যাত্ম ও দেহতববিষয়ক গীতের ধারা এই যুগেও লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাউল, দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লেখ! অনেকগুলি গান পাওয়া 
গিয়াছে। 

এইবার আমরা আধুনিক ধারাটির সম্পর্কে আলোচনা করিব। পূর্বেই 
বলিয়াছি_এই আধুনিক ধারাটিই উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের সাহিত্য । গন্য 
সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি ও কাব্যের ক্ষেত্রে নৃতন জীবনবোধের বিকাশই 
নবযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রথমে গগ্সাহিত্যের কথা ধরা যাক | 

প্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের প্রেরণা! প্রথমে গদ্যের ব্যাপক ব্যবহারের মূলে 
কাজ করিয়াছে। সেইজন্য শতাব্দীর প্রথমে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল 
সেগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য ছিল না। ক্রমে ধর্মপস্তক ও পাঠ্যপুস্তক 
ATA ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নাটক, প্রহসন, উপন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
গদ্যের বিকাশের ফলে ইহাতে সাহিত্যের নিবিড় স্পর্শ লাগিল। কতকগুলি 


সংবাদপত্র প্রকাশিত হ্ইয়াও বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশ ও প্রচারের সহায়ত 
করিয়াছিল | 


শ্ীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপটিস্ট মিশন 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
এবং খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যস্থূচক 
১৮০০ খ্রীষ্টান শ্রীরামপুর 


বাঙ্গাল! দেশে খ্রীষ্ধর্মপ্রচারে বিশেষ 
এই উদেশ্যে তাহারা বাঙ্গালায় বাইবেল saa করিয়া 
কাব্য ও নিবন্ধ লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেন। 
মিশনের প্রতি হয়। শ্রীরামপুর মিশনের ুদ্রামন্ হইতে 
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রুত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ ও কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’ এবং বাঙ্গালা গণের 
পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল | : 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮০০ খীষ্টাব্দের অগন্ট মাসে গসপেল অব সেন্ট 
ম্যাথিউ, অংশ মূল Ae হইতে অনূদিত হইয়। “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত’ 
নামে প্রকাশিত zx । ইহাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম 
বাঙ্গালা গগ্ভ-পুস্তক। ১৮০১ ্রীষ্টাব্বের ৭ই ফেব্রুয়ারী বান্ধালা নিউ টেস্টামেণ্টের 
' মুদ্রণ হয়। পরে বাইবেল অনুবাদের অনেকগুলি সংস্করণ প্রচার লাভ করে। 
শুধু বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও শ্রীরামপুর মিশনের পাত্রী উইলিয়ম কেরী অন্ত 
অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেন। 

বাঙ্গালা cus 'ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রামরাম Sm একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। রামরাম বন্থ প্রথমে পাত্রী জন টমাসের বাদ্বাল| শিক্ষক ছিলেন। 
পরে শ্রীরামপুর মিশনের সহিত qe হন। ১৮০০ aira শেষাশেষি তিনি 
‘জ্ঞানোদয়’ নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের পণ্ডিতী পাইয়া তিনি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'লিপিমালা লেখেন। রামরাম 
বন্থর গণ্রচনায় সাহিত্যের স্পর্শ ছিল। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মে লর্ড ওয়েলেসলির 
আগ্রহে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। উইলিয়ম কেরী বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা 
হন। কেরীর আগ্রহ ও উৎসাহে অনেকগুলি পাঠাপুস্তক প্রকাশিত হয়। ফোট 
উইলিয়ম যুগে রামরাম Vas ‘রাজ! প্রতাপানিত্যচরিত্র' (১৮০১) ও “লিপিমালা' 
(১৮০২), sje বিদ্যালঙ্কারের ‘বত্রিশ সিংহাসন” (১৮০২), গোলক শর্মার 
গছিতোপদেশ? (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের “ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩) 
চণ্ডীচরণ mia “তোতাইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 
“মহারাজ FRE রায়স্ত চরিত্রংং (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা” (১৮১৫) 
ও কাদীনাথ তর্কপঞ্চাননের *পদদীর্ঘকৌমুদ্রী (১৮২১) বিশেষভাবে স্মরণীয়। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠপুস্তকসমূহের মূল্য বেশী 
ছিল বলিয়া! স্বল্প মূল্যে বিবিধ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ ও প্রচারের TY 
১৮১৭ Sic জুলাই মাগে কলিকাতা স্থূল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই 
সোসাইটির 9102 তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন “নীতি 
কথা!’ সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। পুস্তকটি ১৮১৮ QIT প্রকাশিত হয়। অপর 


১৫২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর নবজীগরণ 


গ্রন্থের মধ্যে তারাটাদ দত্তের ‘মনোরঞ্জনেতিহাস’ (১৮১৯) ও রামকমল সেনের 
গহিতোপদেশ” (১৮২০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাজা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় 
wis ও প্রকাশিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ “ব্দকল্পক্ৰম’ (১৮২২-১৮৫২) একটি 
স্মরণীয় গ্রন্থ । গ্রন্থটি আট খণ্ডে সম্পূর্ণ : 

ভ্রীরামপুরের পান্রীরা নানা বিষয়ে কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটির সহযোগিতা 
করিয়াছিল । শ্রীরামপুরের মিশনরীদের কোন কোন বই সোনাইটির অধীন 
বিছ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক হইয়াছিল | উইলিয়ম কেরীর cub পুত্র ফেলিক্স 
কেরী “বানিয়ান” রচিত ‘Pilgrim’s Progress’ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়। তাহার 
নাম দেন 'যাত্রযগ্রঘরণ । গোল্ডন্মিথ রচিত ‘An Abridgement of the 
History of England’ অবলম্বনে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “ব্রিটিশদেশীয় বিবরণ” 
রচনা করেন। 

কলিকাতা স্থূল বুক সোগাইটি কতৃক ইতিহাস ভূগোল জ্যোতিষ প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ক অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মৌলিক 
গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও চলে। 

রামমোহন রায়ের হাতে বাঙ্গাল! গদ্যরীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ঘটে। রামমোহনের প্রথম বাঙ্গালা রচনা ‘বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ 
Aiai ইহার পর হইতে মৃত্যুকীল পর্যন্ত রামমোহন সত্তরটি মৌলিক বা 
অনুদিত পুস্তকপুস্তিকা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রচন| করেন। রামমোহনের 
damat সম্মান কতখানি Stata প্রাপ্য সে বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে। 
ডাঃ সুশীলকুমার দে রামমোহনের ও গৌরমোহন বিদ্যালক্কারের AEAT সম্বন্ধীয় 
রচনার আশ্চর্য মিল দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, রামমোহনের নামে প্রচলিত এ 
সকল রচন! গৌরমোহনের লেখা ।১ রামমোহনের নামে প্রচলিত অন্তান্ত রচনাও 
অপর কোন কোন ব্যক্তির রচনা! হইতে পারে | সেকালের অর্থশালী ব্যক্তির! 
লোক রাখিয়া রচনা লিখাইয়া লইতেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্ত সম্পূর্ণ 
নিজের না হইলেও এই সব রচনার বিষয়বস্ত যে তাহার নিজন্ব এ বিষয়ে সমর্থন 
করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কিশোরীচাদ মিত্রের 
মত প্রামাণিক লেখকের মতে ইংরেজী রচনায় রামমোহন ইংরেজ বন্ধুদের ACA 


১। শনিবারের চিঠি £ মাঘ ১৩৪, সাল 
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aay গ্রহণ করিয়াছিলেন DO রামমোহনের বন্ধু ও প্রাইভেট সেক্রেটারী 
স্তাগুফোর্ড আট রামমোহনের কয়েকটি রচনা নিজের বলিয়া দাবী করেন। 
এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হোরেস হেম্যান উইলসন ১৮৩৩ RIC, ২১শে 
ডিসেম্বর রামকমল সেনকে এক পত্র লেখেন I 

রামমোহনের দ্বিতীয় গ্রন্থ “বেদাত্তঘার' ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
রামমোহনের SIS গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে “গোস্বামীর সহিত বিচার” 
(জুন ১৮১৮), পিহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিব্ডকের সম্বাদ’ (নবেম্বর ১৮১৮), 
qad বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’ ( নবেম্বর ১৮১৯), 'পথ্যপ্রদান? 
(ডিসেম্বর ১৮২৩ ) ও ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ! (১৮৩৩ )। 

রামমোহনের ACD সংস্কৃতের পণ্ডিতীরীতি অন্ুস্থত হয় নাই। তাহার রচনা 
বেশ প্রাঞ্জল ছিল এবং তাহাতে ছেদচিহ্ন ও TACHA দোষ ছিল না। বাঙ্গালা 
গগ্ভভাষার সাহায্যে তিনি বাঙ্গালা দেশে দার্শনিক জ্ঞানচর্চার স্বত্রপাত 
করিয়াছিলেন | 

অনেকের মতে রামমোহনই প্রথম বাঙ্গালা ATF সাহিত্যবূপ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এ কথা ঠিক নহে। রামমোহনের পূর্বে রামরাম q3 ও 
মৃত্যু বিদ্যালঙ্কারের গণ্যরচনার স্থানে স্থানে সাহিত্যের স্পর্শ আবিষ্কার করা 
কষ্টসাধ্য নহে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গগ্ঘরচনাকারদের মধ্যে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রমথনাথ শর্মণ ছন্মনামে ভবানী- 
চরণ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্নববাবুবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি AINI 
লিখিত। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ভবানীচরণ “নববিবিবিলাস? গ্রন্থ 
রচনা করেন। সম্ভবত ইহা ১৮৩১ gia প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে 
ভবানীচরণ ‘কলিকাতা কমলালয়’ (১৮২৩) ও “ৃহৃতোপদেশ’ ( ১৮২৩ ) গ্রন্থ 
রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে সর্বত্র Das রক্ষা না হইলেও wea একটি 
স্বাধীন প্রয়াস ছিল। রামমৌহনের রচনায় কোথাও কোথাও যে ব্যন্বকটাক্ষ 
Ba ভবানীচরণের রচনায় সেই ব্যঙ্গ তীব্রতর কিন্ত অধিকতর সরসতাঁর সহিত 
Calcutta Review: Vol. IV No. VII: page 362. * 
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১৫৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


পরিবেষিত হওয়াতে তাহা যথেষ্ট উপভোগ্য 'হইয়াছে। পরবর্তীকালে 
কলিকাতার বাবুদের লইয়া যে ব্যলরসাত্মক রচনা-ধারার AE হয় তাহার প্রথম 
প্রকাশ ভবানীচরণের aay! ডাঃ শ্রীকুমার বন্য্যোপাধ্যায়ের মতে 
“ নিববাবুবিলাস+ প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী করে ।”১ 

উপরের আলোচন! হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন 
দশকের মধ্যে মৌলিক পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম! অধিকাংশই দেশীবিদেশী 
গ্রন্থের অনুবাদ বা সঙ্কলন। প্রধানত দুইটি প্রেরণা এই সময়ে সাহিত্যন্থষ্টির 
মূলে কাজ করিয়াছে । একটি, বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার এবং দ্বিতীয়টি, 
পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার প্রসার | রামরাম বন্ধ, IJA বিদ্যালক্কার, রামমোহন 
রায় ও ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায় এই যুগের শ্রেঠ লেখক 1 ইহাদের রচনায় 
We গদ্যের রূপ WB হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় উদ্দেশ্যযূলক spel বলিয়া 
এই গদ্যের মধ্যে সত্যকার সাহিত্যরূপ প্রকাশ পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর 
উত্তরতিরিশে বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় ধাহাদের প্রচেষ্টা স্মরণীয় তাহাদের মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাদাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
রাজনারায়ণ বহু, FETT ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাদ মিত্র, 
কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠ্যপুস্তকই রচনা করিয়াছিলেন বেশী। অক্ষয়কুমারের 
‘qatar সহিত মানব-প্রক্ৃতির সম্বন্ধ-বিচার’ (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ 
১৮৫৩), চারু পাঠ’ (প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ 
১৮৫৯ ), “atte” (১৮৫৩) প্রভৃতি গ্রসথগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অক্ষয়- 
কুমারই প্রথম সার্থকভাবে বাল] ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ 
করেন। অক্ষয়কুমার ma সাহিত্যিক না হইলেও তাঁহার রচনা ছিল 
প্রকাশক্ষম, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রনাদগুণবিশিষ্ট। 

রুষ্ণচমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা বড় কীতি “বিদ্যাকল্পদ্রম? | ইহার 
প্রথম পাচ খণ্ড ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, ষষ্ঠ হইতে একাদশ খণ্ড ১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্ব হইতে 
১৮৪৯ খীষ্টাব্দের মধ্যে এবং শেষ ছুই খণ্ড ১৮৫০ Spp হইতে ১৮৫১ প্রীষ্টাবের, 


১! ডাঃ Agata বন্দোপাধ্যায়: বঙ্গসাহিত্যে উপন্তানের ধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ £ কলিকাতা 


১৯৪৮৪ পৃ১৭। 


সাহিত্য Mu 


মধ্যে প্রকাশিত হয়। ছেদ-চিহ্নের অধিক ব্যবহার al থাকিলেও রুষ্ণমোহনের 
রচনা জড়তাহীন, স্পষ্ট ও IF | 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “STA? (১৮৫০), তারাশঙ্কর তর্করত্রের “কাদস্বরী” 
(১৮৫৪) ও রুষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'ছুরাকাজ্জের বৃথা ভ্রমণ! (১৮৫৭-৫৮) উল্লেখনীয় 
ag) ‘বিবিধাৰ্থ-সংগ্রহে’ (প্রথম প্রকাশ ১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিজ্ঞান ও 
ইতিহাসবিষয়ক অনেকগুলি Bee প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
“শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৬), ‘এঁতিহাগিক উপন্যাস” (১৮৫৭) ও AE 
(১৮৫৮) এবং রাজনারায়ণ 381 বক্তৃতা (প্রথম ভাগ ১৮৫৫ ) বাঙ্বাল! AT- 
নির্মাণের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগরই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা সাবুভাষার গদ্যের জন্মদাতা । 
বিদ্যাশাগরই প্রথমে বাঙ্গাল! গদ্যের স্বাভাবিক তাল ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
তাহার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছেদ-চিন্কের বাহুল্য d বিদ্যাসাগরের “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি” (১৮৪৭), ‘বাঙ্গালার ইতিহাস” (১৮৪৮), ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯), 
“শিশুিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা বোধোদয়’ (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), ‘কথামালা! 
(১৮৫৬), “চরিতাঁবলী” (১৮৫৬) ও সীতার বনবাস’ ( ১৮৬০ ) বিশেষভাবে 
স্মরণীয় | 
কথ্যভাষামূলক গ্ভরীতিকে আশ্রয় করিয়া প্যারীটাদ মিত্র টেকচাদ 
ঠাকুরের ছদ্মনামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ রচনা করিলে 
বাঙ্গালা গণ্ভের ক্ষেতে সম্ভাবনার নৃতন দিগন্ত দেখা গেল। সেই সঙ্গে মৌলিক 
কাহিনী রচনার প্রয়াসও অঙ্কুরিত হইল | 
এই যুগে নাটক ও প্রহসন রচনার ব্যাপক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। প্রথম মৌলিক 
নাটক ‘কীতিবিলাস’ ( ১৮৫২ ) এবং তারাচরণ শিকদারের "eae ( ১৮৫২ ) I 
' ভদ্রাজুন নাটকে সংস্কৃত নাটকরচনাপদ্ধতি ও ইংরেজী নাটকরচনারীতির 
মিশ্রণ দেখা যায়। ইহার পর Rade ঘোষের ‘ভান্সমতী-চিত্তবিলাম নাটক’ 
(১৮৫৩) ও ‘কৌরব-বিয়োগ নাটক’ (১৮৫৮), নন্দকুমার রায়ের “অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলা নাটক’ (১৮৫৫) কালীপ্রসন্ন সিংহের fasc নাটক’ (১৮৫৭), 
'াবিভ্রীসত্যবান নাটক’ (৯৮৫৮ ) ও “মালতী-মাধব নাটক’ ( ১৮৫৯ ) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | এই সময়ের প্রধান নাট্যকার রামনারায়ণ Seas | তাঁহার প্রথম 
নাটক 'কুলীনকুল-সর্বহ্ধ (১৮৫৪) বাঙ্গালা নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য 


১৫৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ও কৌতুকরসের সঞ্চারে স্মরণীয় হইয়া আছে। তাহার অপর উল্লেখযোগ্য নাটক 
রিত্বাবলী’ (১৮৫৮)। রামনারায়ণের পরেই উমেশচন্দ্র মিত্রের স্থান। তাহার 
“বিধবাবিবাহ নাটক” ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

মাইকেল মধুসুদন দত্তের “মিষ্ট! (১৮৫৯) ও পদ্মাবতী’ (১৮৬০) 
প্রকাশিত হইলে বার্ধালা নাটকের ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইল | মধুস্থদনের 
প্লটরচনার দক্ষতা, পরিচ্ছন্ন রচনাভদ্দি ও বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঞ্চার তাহার 
নাটকগুলিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়াছে। ‘পদ্মাবতী’ একটি উৎক্ট বিশুদ্ধ 
রোমান্টিক নাটক | 

ACC প্রহসন ছুইটি_-“একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০) ও “বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রো” (১৮৬০) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয়রহিত 
BRAT | 

দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটকরচনার ক্ষেত্রে এক উচ্ছল 
অধ্যায়ের সুচনা করে। এই নাটকটিতে নীলকরসাহেবদের অত্যাচারের বাস্তব 
চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বগতোক্তির বাহুল্য ও দীর্ঘ বক্তৃতাবলী, প্লটের 
FHS এক্যহীনতা এবং সবোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা নীলদর্পণের শিল্পগত aua] বহু 
পরিমাণে Fa করিলেও এই নাটকের প্রধান গুণ বাস্তব ও জীবন্ত চরিক্র-চিত্রণ | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কতকগুলি সাময়িক পত্রের প্রকাশ এই যুগে বাঙাল! 
গণ্ভরীতির বিকাশে সাহাধ্য করিয়াছিল। কতকগুলি সংবাদপত্রের কথা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

১৮১৮ alc এপ্রিল মাসে বান্দালা দেশে বাঙ্গাল| ভাষায় মুদ্রিত প্রথম 
সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রটির নাম ছিল “দিগ্দর্শন' এবং 


প্রীরামপুর ব্যাপটিন্ট মিশন ইহার প্রকাশক ছিলেন। ইহার সম্পাদন করিতেন 


CS] মাশম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান। 

‘দিগ্দর্শন’ প্রকাশের পর মাসখানেক যাইতে না যাইতেই aioe মিশন 
'সমাচারদর্পণ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৮ 
MIC ২৩শে মে 'মাচার-দর্পণে"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার 


সম্পাদক ছিলেন জে. সি. মাশম্যান। মাশম্যান নামে সম্পাদক হইলেও 


প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনের ভার এদেশীয় পণ্ডিতদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কার ও তারিণীচরণ মিত্র এই পত্র সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন | 


US —— 
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সমাচার-দর্পন” প্রকাশের প্রায় সমকালে কলিকাতায় “বাঙ্গাল গেজেটি’ 
নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর 
ভট্টাচার্য । ১৮২০ খুঁষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রেমাসিক ‘Ge অব ইণ্ডিয়া’ 
লিখিয়াছেন যে, ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশের পর এক পক্ষ কালের মধ্যে বাদ্দাল 
গেজেটি’ প্রকাশিত হয়।* এই পত্রটি এক বৎসর চলিয়াছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে _১৮২১ খরীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় 
‘Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun 
No, 1 ব্ৰাহ্মণসেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১ নামে একটি সাময়িক পত্র 
প্রকাশ করেন। 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২২ Joia হে মার্চ 
'সমাচার pfi প্রকাশ করেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহার অন্য আটশত 
গ্রাহক হইয়াছিল | ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকার কথা বলা হইয়াছে। 

সংবাদপত্রের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকরের' একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে। ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকা সম্বন্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

প্রভাকর একটি spera পত্রিকা ছিল। সেকালের বহু বিখ্যাত পণ্ডিত 
ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিমাবে রাজা রাধাকান্ত দেব, 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল দেন, প্রেমটাদ তর্ববাগীশ, 
নীলরত্ব হালদার, daher তর্কবাগীশ, অক্ষয়কুমার দত্ত, goa Teata, 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি লেখকের প্রাথমিক রচনা “সংবাদ 
গ্রভাকরেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র শিশ্কমগ্ডলীর মধ্যে পরবর্তী যুগে 
অনেকেই লক্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হইয়াছেন। 

এই যুগের আর একখানি ডউচ্চাদের পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ’। পূর্বে বলা! 
হইয়াছে যে, 'জানান্বেষণ' ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ Spe ১৮ই 
জুন এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। প্রথমে দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদকীয় কাধ 
সম্পন্ন করিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিকরুঞ্চ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক 
পত্রিকাটির পরিচালনা করেন এবং পত্রিকাখানিকে ইংরেজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় 

>| The Friend of India: September 1820: pages 134-35. 
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প্রকাশ করা হয়। রামগোপাল ঘোষ এই পত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে fb 
ছিলেন। ১৮৪০ খীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রের প্রচার রহিত হয়। 

১৮৩৯ AZRA মার্চ মাসে “সম্বাদ ভাস্কর’ নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র 
শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ARS প্রস্তাবে এই পত্রের পরিচালক 
ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে ভট্চাষ )। ১৮৪ গ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর 
যাসে শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর সম্পাদক হন। ১৮৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দের 
১৪ই জানুয়ারী গৌরীশঙ্করের প্রচেষ্টায় “সম্বাদ ভাস্কর’ অর্ধসাপ্তাহিকে এবং পর 
বৎসর বারত্রয়িক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৯ Aia €ই ফেব্রুয়ারী গৌরীশঙ্করের 
মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচাৰ্য এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে থাকেন। 

এই যুগের আর একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্র “বেল স্পেক্টেটর*। 
ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকার বিষয় বলা হইয়াছে | 

সংবাদ প্রভাকরে'র পরেই এই যুগের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা “তত্ববোধিনী”। 
'সংবাদ প্রভাকর'কে কেন্দ্র করিয়া যেমন একটি লেখকগোচীর «p হইয়াছিল, 
তেমনি তত্ববোধিনী পত্রিকাও এক শক্তিশালী সাহিত্যিকমগ্ডলী গড়িয়া 
তুলিয়াছিল। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, ১০৪৩ খবষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তন্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ “তন্ববোধিনী পত্রিকা, প্রকাশ করেন। 
অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ Aia হইতে ১৮৫৫ Jia পর্যন্ত এই মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদনা করিয়াছিলেন | এক সময় এই পত্রিকার সাতশত জন গ্রাহক ছিল। 
aa সাহিত্যের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্তববোধিনী পত্রিকা” প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা*র সম্পাদক হন। ১৮৫৯ Qia ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৬২ 
রানের মার্চ মাস পর্যন্ত সত্যন্্নাথ ঠাকুর “তন্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক 
ছিলেন। 

এই পত্রিকা সম্পর্কে মনিয়ের উইলিয়ম লিখিয়াছেন, 

"It had its organ in a monthly periodica] 
Tattva-bodhini patrika. This journal was 


called the 


started in 
August, 1843, and was well edited by Akhay Kumar Datta, 


an earnest member of the theistic Party. Its first aim seems 


to have been the dissemination of Vedantic doctrine, though 
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its editor had no belief in the infallibility of the Veda, and 
was himself in favour of the widest catholicity. He 
afterwards converted Debendra nath to his own views".? 

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রসাল মিত্রের সম্পাদনায় “বিবিধার্থসংগ্রহ' নামে 
একখানি সচিত্র মাসিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাখানি নিয়মিত 
প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এবং AU দত্তের 
“তিলোত্তমাসম্ভবে'র প্রথম সর্গ এই পত্রে মুত্রিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কালী- 
ana সিংহ “বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সম্পাদক হন। মাত্র আটটি সংখ্যা সম্পাদন 
করিবার পর পত্রিকাখানির অকালমৃত্যু ঘটে । 

১৮৫৪ খীষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 
সম্পাদনায় “মাসিক পত্রিকা” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত zx] বিশেষভাবে 
মহিলাদের জন্য এই পত্রিক। প্রচারিত হইয়াছিল । প্যারীচাদের বিখ্যাত উপন্যাস 
‘আলালের ঘরের দুলাল’ এই মাসিক পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সোমবার চাপাতলা হইতে দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় “সোম প্রকাশ+ নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা 
বাহির হয়। এই পত্রই প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকৃত আলোচনার স্থত্রপাত 
করে। আধুনিক সাহিত্যের ধারায় আমরা কেবলমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
গন পুস্তক ও পত্রিকাদির নাম করিয়াছি। এই পুস্তক ও পত্রিকাগুলি নবযুগের 
চিন্তা ও ভাবধারার বাহন ছিল। এই পুস্তক ও পত্রিকাদি সম্পর্কে অনেকে 
fags আলোচনা করিয়াছেন। তাই এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইল না। 

এই যুগে বাঙ্গালা কাব্যেও আধুনিকতার স্থত্রপাত হয়। প্রাচীন আদর্শের 
শেষ কবি ও নূতন আদর্শের আদি কবি ঈশ্বরচন্দ্র eui ঈশ্বর গুপ্ত যুগ-সন্ধির 
কবি। তাঁহার কাব্যের fae সাধারণ বাঙ্গালী ও প্রাত্যহিক বাঙ্গালী 
জীবনের তুচ্ছ বস্তু বা ব্যাপার । দেশগ্রীতি তাঁহার কাব্যে নৃতন প্রেরণা সঞ্চার 
করিল। তিনি কাব্যকে লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন। 

ঈশ্বর গুপ্ত-প্রবতিত আধুনিকতার বিকাশ ঘটে রদ্দলাল বন্য পাধ্যায়ের 


ববি নি A 
»| Monier Williams : Religious Thought and Life in India, Part I: 
Part II: London 1883: page 492. 
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কাব্যে। ইশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেম রব্দলালের কাব্যে তীব্রতর হইয়া উঠিল। 
তাহার কাব্যের মূলন্থর দেশগ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাঁহার ‘পদ্নিনী 
উপাখ্যান” (৮৫৮) তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের চিত্ত জয় করিয়াছিল। রহ্বলাল 
গুপ্ত-কবির fag হইলেও গুরুর অপেক্ষা এক ধাপ আগাইয়! গিয়াছিলেন। 
রঙ্গলালের ভাষা গুপ্ত-কবির ভাষার তুলনায় অধিকতর মাজিত। 

মধুসুদন দত্ত বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যকে নৃতন রূপ দান করিলেন। IERTA 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের WP করিয়া বাঙ্গালা কাব্যে নৃতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া 
দিলেন। কাব্য পয়ারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 
‘তিলোত্তমাসম্তব কাব্য’ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৪-৬০ খ্রীষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়, কেননা ইহা নৃতন ও 
পুরাতনের AT এই যুগসন্ধিস্থলে ঈশ্বর গুপ্ত অস্তমিত এবং AERA 
নবোদিত। ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান ঘটিয়াছে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং মাইকেলের 
‘তিলোত্বমাসম্তবকাব্য’ প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে । এই সময় হইতেই 
আধুনিক সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 


শিক্ষা 


(১৮০১--১৮৬০) 


পাশ্চাত্য ধরণের স্থুলপ্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন ও প্রকাশ প্রভৃতির ভিতর 
দিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হয়। এই শিক্ষার 
মধ্য দিয়াই জাতীয় জীবনে ইওরোপীয় প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে ধর্ম ও 
সামাজিক আচার-ব্যব্হার সংস্কার করিবার প্রবল প্রেরণা দেখা দেয়। এই 
সময় চারি প্রকারের স্থল ছিল,__১। হিন্দু প্রাথমিক স্থূল বা পাঠশালা, ২। হিন্দু 
বিদ্যার্জনের wer ব| টোল, ৩। premia প্রাথমিক স্থল এবং ৪। মুসলমান 
Rara বা অক্তব। সমাজের নিয়স্তরের জনসাধারণ অশিক্ষিত ছিল 
বলিলেও চলে | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা 
বিস্তারসম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নাই । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সার্‌ চার্লস 
গ্রান্টের নেতৃত্বে বিলাতে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে Hain পান্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং 
ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া এদেশের সর্বত্র শিক্ষার বহুল প্রচার করা। এই 
আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন উইল্বারফোর্স। 

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম পিটের উদ্যোগে Sher «u$ বা ভারত আইন 
জন্ম লাভ করে। ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে তুলিয়া 
লইয়া বোর্ড অব্‌ কণ্টেোলের উপর Te করা হয়। বাণিজ্যব্যাপারে কোম্পানী 
সম্পূর্ণ স্বাধীন রহিল, কিন্তু তাহাদের সমস্ত কাগজপত্র, ডেস্প্যাচ ও আদেশাবলী 
অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব্‌ কণ্ট্শোলের নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া 
হুইল । এই আইনের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বা পান্রীদের অবাধ গতিবিধির সম্বন্ধে 
কোন কথাই থাকিল না। 

দেশীয় বিদ্যচর্চার অবনতি রোধ এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে BIST 
সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ১৭৮১ Qi গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 
কলিকাতায় এক আরবী শিক্ষার কলেজ বা মান্রাসা স্থাপন করেন। *১৭৮২ 
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Jia এপ্রিল মাসের পূর্বে সরকারী অর্থে মান্রাসা পরিচালনের কোন ব্যবস্থা 
ঘটিয়া উঠে নাই 1? ; 

পূর্বেই TA হইয়াছে যে, ১৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে লর্ড ওয়েলেমলীর আগ্রহে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০০ ipta ১৮ই অগস্টের মিনিটে 
(minute) মার্ক,ইস ওয়েলেসলী এই কলেজস্থাপনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। 
কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবপ ঠা মে হইতে ধরিবার কারণও এ মিনিটে 
উল্লিখিত ছিল | 

“The Governor-General considered the college at Fort 
William to be the most becoming public monument, which 
the East India Company could raise to commemorate the 
conquest of Mysore, he has accordingly dated the law for 
the foundation of the college on the 4th of May, 1800, the 
first anniversary of the reduction of Seringapatam,”? 

ফিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা! ও সাহিত্যে শিক্ষাদান করাই এই কলেজের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইওরোগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত এ দেশীয় সাহিত্য ও 
ভাষার জ্ঞান না থাকিলে রাজকার্ধ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নহে, 
ওয়েলেসলী একথা বিশ্বাস করিতেন। এক কথায় সরকারী কর্মচারীদিগের 
শিক্ষা সর্বাঙ্গী করিয়া তুলিবার wat ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম হয়। 
একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্যষ্টি হঠাৎ কোন 
আবেগময় আদর্শ হইতে হয় নাই । এ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানের অভাবের 
জন্য প্রথমে ইংরেজ কর্মচারীদের খুবই অস্থৃবিধা ভোগ করিতে হইত এবং তাহারা 
অধীনস্থ এ দেশীয় কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। ১৭৯৮ 
JTA ২১শে ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি (যাহা ১৭৯৯ Jia ওরা জানুয়ারী 
-.১। ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, 
কলিকাতা ১৯৪৯? পৃ ৪১৯ 


3| Thomas Roebuck: The Annals of the College of Fort William, 


১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ £ 


From the Period of its Foundation, by His Excellency the Most Noble 
Richard Marquis Wellesley, K.P. on the 4th May, 1800, to the Present 
Time: Calcutta 1819: page xxiv (introduction). 
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প্রকাশিত হর ) অনুযায়ী স্থির হয় যে, ১৮০১ খরষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে 
কতকগুলি বিশেষ চাকরিতে নিযুক্ত হইতে গেলে একটি পরীক্ষায় পাশ করিতে 
হইবে । পরীক্ষার বিষয়ে কতকগুলি কার্ধের ws বাঙ্গালা, পাসী ও হিন্দুস্থানী 
ভাষাশিক্ষা আবশ্যক বলিয়। নিদিষ্ট হয়। 7 

কলেজ প্রতিষ্ঠার acy সঙ্গেই বাঙ্গাল! বিভাগ খোলা হয় নাই । কোম্পানীর 
জুনিয়র সিভিলিয়ানদের জন গিলক্রাইস্টের (John Gilchrist ) পাসা ও 
হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতাবলী শুনিবার নির্দেশ দেওরা m d সিভিলিয়ানদের 
পরীক্ষা গ্রহণের পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই যে Facile লেখ। হয় তাহার 
একস্থলে গিলক্রাইস্টের যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য ছিল। জি. এইচ. 
বার্লো (0. H. Barlow ), জে. এইচ. হারিংটন (J. H. Harrington ) 
প্রমুখ গাচজন এই রিপোর্ট লেখেন। গিলক্রাইস্ট সম্পর্কে তাহারা বলেন, 

"We cannot conclude this report without expressing 
our sense of the merits of Mr. Gilehrist. That gentleman 
has been assiduously employed, for several years, in for- 
ming a Grammar and Dictionary of the Hindoostanee 
language, the universal colloquial language throughout 
India, and therefore of the most general utility”. 

১৮০১ শ্রীষ্টাব্ধে উইলিয়ম কেরীর অধীনে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগ খোলা 
হয়। ১৮০৭ খ্রীষটাব্দের জানুয়ারী মাসে কেরী কলেজের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০২ টাকা বেতন 
পাইতে থাকেন। qpa বিগ্যালঙ্কার ও রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি যথাক্রমে 
প্রথম ও দ্বিতীয়, পণ্ডিতের পদ পান। প্রপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্ৰ, 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি এবং রামরাম 4 সহকারী 
পণ্ডিত হন। কেরীর উৎসাহে কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়নে বিশেষ 
উৎসাহী হইয়াছিলেন। অনেক বাহিরের লোকও পুস্তক প্রকাশে কলেজ 
ক্ষের অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ গোলক শর্মার নাম 


aor s 
উল্লেখযোগ্য । ১৮০ শ্রষ্টান্দে হইতে ১৮৯৯ gima মধ্যে ফোট উইলিয়ম 
কলেজের পৃষ্টপোবকতায় বাঙ্গালা বিভাগে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত 


GS c 
> | Ibid: page 7. 
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হয়। এ বিষয়ে সাহিত্যের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে | এই সকল 
পুস্তকপ্রণয়নের ফলে WaT গদ্যের বিকাশের পথ স্থগম হয়। penis দেখা 
যাইতেছে যে, ফোট উইলিয়ম কলেজ সিভিলিয়ানদের সর্বাঙ্গীণভাবে শিক্ষায় 
উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও বাঙ্গালা তথা এ দেশীয় সাহিত্যের 
অগ্রগতির বর্ণাঢ্য ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । রোবাক 
তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 

“The advantages which have thus indisputably been 
afforded by the establishment of the College, and the 
efficacious aid which it has contributed to the administra- 
tion of justice and government in British India, 
great a magnitude, as to throw a shade over consequences 
of a less important, though in 
point of view, 


are of so 


a literary and national 


no less honourable a character, resulting 


from the institution ; and the cultivation of Oriental 


Literature, and the exaltation of the British character 
among the nations of Europe, may fairly be ascribed to 
this source": 


১৮০২ Aela কোট অব ডিরেক্টরস্‌ কলেজটি উঠাইয়া দিবার নির্দেশ দেন। 


কিন্তু ওয়েলেসলীর শক্তিশালী হস্তক্ষেপের জন্য ইহা অকালমৃত্যুর হাত হইতে 


রক্ষা পায়। অতঃপর ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের পর কলেজটি আয়তনে 
প্রায় অর্ধেক হইয়া যায়। 


"We are rid of Fort William College, 


the Government of Bengal, dated the 24th January, an- 


that the ‘College 


An order from 


nounces with peremptory conciseness, 


21 Ibid: page vii (preface). 
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is abolished’ and India has one anomaly the less. Intended 
by Lord Wellesley to be the Oxford of the East, it was cut 
down by the Court of Directors, and has for years had an 
existence only in the Gazette."? $ 

১৮০৬ Aaa বিলাতে এদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়াতে ফোট 
উইলিরম কলেজের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। পরে চাকরিক্ষেত্রে মনোনয়নের 
পরিবর্তে সরাসরি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থ। প্রচলিত হওয়াতে এই কলেজের 
আবশ্যকতা cua কোঠায় গিয়া দাড়ায় । 

জনসাধারণের মধ্যে ইওরোপীয় শিক্ষার প্রসার প্রধানত মিশনরীদের 
গ্রচেষ্টাতে আরম্ভ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে ১৮০০ খ্রীষ্টাবের ১০ই জানুয়ারী 
কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুরে মিশনের পত্তন ঘটে। ১১ই uius] হইতে 
মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনের পান্দীদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল 
বা্গালায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া ও খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচার করা । ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এ বিষয়ে বলা হইয়াছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীরামপুরে আসিয়া কেরী তাহার সহকমীদের 
সহায়তায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বালকদিগের SU প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল এবং 
তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম সাণ্ডে স্কুল স্থাপন 
করেন। 

ধর্মের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ১৮১৮ খষ্টাব্ের ১৫ই জুলাই রীরামপুরের 
aa একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা একটি কলেজ স্থাপনের সল্প প্রচার করেন। 
১৮২১ pic গ্রীরামপুর কলেজের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। এই বিদ্যামন্বির এবং 
ইহার উপযোগী আসবাব প্রভৃতির জন্য প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা লাগে। এই 
টাকার মধ্যে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ২,২৫,০০০ টাকা দান করেন। কেরী 
এই কলেজের প্রিন্সিপাল হন। এই কলেজের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। 

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্ৰিটিশ পার্লামেন্ট সনন্দ আইনে (Charter Act of 1813) 
ভারতবর্ষের কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


>| Allen's Indian Mail for 1854: p. 123- Priya Ranjan Sen-4q 


Western Influence in Bengali Literature, 2nd edition (Calcutta 1947) 


গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠীয় ইহা উদ্ধত হইয়াছে। 


১৬৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


উন্নতি সাধন ও ভারতীয় পপ্তিতগণকে উৎসাহ দানার্থ দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

১৮১৭ Aima ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। 
এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন, প্রকাশ ও aere বা বিনামূল্যে বিতরণ ধৰ্মপুস্তক apa] ও ছাপান ইহার 
নিয়মের বহির্ভূত ছিল । ধর্মের আলোচনায় এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার কিছু 
পরেই ১৮১৮ খ্রষ্টাব্দের ১ল! সেপ্টেম্বর কলিকাতাঁর টাউন হলে সদর দেওয়ানী 


১» উইলিয়ম কেরী, তারিণীচরণ | 
মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের উপর। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক 


ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র | স্থল সোসাইটির অধ্যক্ষ সভায় ২৪ জন: ANT 


রাখাকান্ত কলিকাতাকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের মধ্যে 
অবস্থিত পাঠশালাগুলির ভার একজন করিয়া ত্বাবধায়কের হস্তে অর্পণ করেন। 
রাধাকান্ত নিজে একটি বিভাগের তত্বাবধায়ক হন। অপর তিনটি বিভাগের 
তত্বাবধায়ক ছিলেন দুর্গাচরণ দত্ত, রামচন ঘোষ ও নন্দলাল ঠাকুর | 

সোসাইটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন। কলিঙ্গায় 
শ্ীরামপুর মিশনের এবং টালায় 


ব্যাপটিস্ট মিশনের যে বিদ্যালয় দুইটি ছিল ১৮২০ 
TAH সোসাইটি তাহাদের ভার গ্রহণ করিল। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিটি যে 


— 


শিক্ষা ' ১৬৭ 


চারি বিদ্যালয় স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে আরপুলি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন 
করিতেন ডেভিড হেয়ার | 

পৌঁসাইটির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল-_লোসাইটির স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের 
উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সে সময় উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল হিন্দু 
কলেজ। ছাত্রপ্রতি পাচ টাকা মাসিক বেতনে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ 
সোসাইটির কুড়িজন ছাত্রকে কলেজে ভরি করিয়া লইতে সম্মত হন। পরবর্তী 
কালে প্রতি বংসর ত্রিশজন ছাত্র কলেজে অধ্যয়নের স্থবিধা লাভ করিয়াছিল | 

প্রথম পাচ বদর সোসাইটি সরকারের নিকট হইতে এক FAH সাহায্যও 
পায় নাই । ১৮২২ agre অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষ আদর্শ বিদ্যালয়গুলি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। একমাত্র আরগুলি পাঁঠশালা ডেভিড হেয়ারের হাতে রহিয়া 
গেল। ১৮২৩ Race পটলডাঙ্গায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সোসাইটি এই স্কুলের আংশিক ব্যয় বহন করিত। অবশিষ্ট ব্যয় বহন করিতেন 
ডেভিড হেয়ার | 

১৮২৩ খ্ীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের নিকট বাধিক 
সাহায্য প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেন্ট পরবর্তী মে মাস হইতে মাসিক পাঁচশত Biel 


সাহাযাদানে স্বীকৃত হন। 
দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতিবিধানই সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । 


পাঠশালার ছাত্রদের প্রথম 
৩১৭৮৭ জন ছাত্রের মধ্যে ২৫২ জন পরীক্ষা 
পরীক্ষা হয় ১৮২৪ শ্রষ্টান্দের ২৮শে এপ্রিল । ইহার পর দুই বৎসর যাব বাধিক 
পরীক্ষা হয় নাই। পঞ্চম বাধিক পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮২৭ ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী | বাধিক পরীক্ষা বরাবর শৌভাবাজারে রাধাকাস্ত দেবের ভবনে 


১৮২৪ RITTA পর হইতে সোসাইটির নানা ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিতে আরম্ভ করে। 
গৌসাইটির অর্থ জোসেক ব্যারোটা কোম্পানীতে গচ্ছিত ছিল। ওঁ কোম্পানী 
১৮২৫ খীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল দেউলিয়! হইয়া পড়ে এবং সেই xr সোসাইটির 
গচ্ছিত ৩,৯৩৭ টাকা নষ্ট হইয়া যায়। জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানীর পতনের 
পর সোসাইটির টাকা ম্যাকিণ্টস কোম্পানীতে গচ্ছিত থাকে । ১৮৩৩ খুঁষ্টাৰে 


১৬৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


এই কোম্পানীও দেউলিয়া হইয়া গেলে অর্থাভাবে সোসাইটির কার্য একরূপ 
বন্ধই হইয়া যায়। পটলডাঙ্ক। স্থল পরিচালনা ও হিন্দু কলেজে সোসাইটির 
ছাত্রদের বেতনের জন্য ব্যয় ব্যতীত দেশীয় পাঠশালা সমূহে সকল সাহাষ্যই বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হ্য় । আরপুলি পাঠশালা তুলিয়া দিয়া ইহার ইংরেজী বিভাগটি 
পটলডা্গ। স্কুলের সহিত যুক্ত করা হয়। 

স্থল বুক সোসাইাটর দ্বিতীয় রিপোর্টে কলিকাতা স্থল সোসাইটি ব্যতীত 
Sita তিনটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায়।১ একটি প্রতিষ্ঠান হইতেছে 
কলিকাতা ডিওসেসান ( Diocesan ) কমিটির সহিত সম্পফিত স্থুল ব্রাঞ্চ। 
ইহা ১৮১৮ Aaa ১৭ই অগস্ট স্থাপিত হয়। ইহা ইওরোপীয়ানদের দ্বার! 
পরিচালিত হইত। দ্বিতীয়টি ঢাকা স্থল গোসাইটি। ইহা ১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের 
১১ই নভেদ্বর স্থাপিত হয় । তৃতীয়টি হইতেছে মুশিদাবাদ স্থল সোসাইটি । ইহা 
১৮১৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই জুন জন্ম লাভ করে। 

কলিকাতা! vm বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট হইতে জান! যায় যে, 
তদানীন্তন স্থূল কলেজে স্থল বুক সোসাইটির পুস্তকের খুব চাহিদা ছিল। 

“The Government Schools at Chinsurah, the various 
schools established at Calcutta, Barrackpore, 


Burdwan, 
Moorshidabad, Benares, Agra, and Dinapore, 


and the 
Hindoo College, and particularly the numerous schools 
under the superintendence of the Calcutta School Society, 
have all a regular demand for its elementary and other 
works”.® 


এই সময় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটি পাঠশালা ও স্থল স্থাপনের সংবাদ 
পাঁওয়া যায় । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ‘বেল’ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮১৪ 
ইটের জুলাই মাসে পানী রবার্ট সে চুড়ায় নিজের বাড়ীতে একটি অবৈতনিক 


51 The Second Report of the Calcutta School-Book Society’s Pro- 
ceedings: Second year, 1818-19: Calcutta 1819: pages 25-6. 


21 The Third Report of the Calcutta School-Book Society’s Pro- 
ceedings (1819-20) : Calcutta 1820-21 : 


page 26. 


শিক্ষা ১৬৯ 


বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমদিন ১৬ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। অগস্ট মাসের 
মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ায় তদানীন্তন চু চূড়ার কমিশনার গর্ডন 
ফোর্বেস দুর্গের মধ্যে ও স্কুলের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর ছাড়িয়া দেন। অক্টোবরের 
প্রথমেই ছাত্রসংখ্যা ৯২ পর্যন্ত বধিত BW ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে 
মিঃ মে চুচুড়ার অনতিদূরে একটি গ্রামে একটি স্থল স্থাপন করেন। এক বারের 
মধ্যেই তিনি ১৬টি স্থল স্থাপন করেন এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাড়ায় ৯৫১১ 

মের রূতিত্বের কথা গর্ডন ফোর্বেস গভর্ণমেন্টের গোচরে আনিলে গভর্ণমেপ্ট 
পাঠশালার সাহাব্যার্থে প্রতি মাসে we টাকা দান করিতে স্বীকৃত হন। 
স্থির হয় যে, ফোর্বেস গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পাঠশালাগুলির দেখাশুনা 
করিবেন। * 

দুর্গের মধ্যে যাতায়াতের অন্থবিধা বলিয়া মে cess স্কুলটিকে pel 
অনতিদুরে স্থানান্তরিত করেন। গভর্ণমেন্ট মের sick ce হইয়া মাসিক 
সাহায্য ৬০০ টাকার স্থলে ৮০০ টাকা করিয়া দিলেন। 

১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে মের মৃত্যু হইলে তাঁহার কার্যে ছেদ পড়িল। 
তাহার মৃত্যুকালে তৎপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং হিন্দু মুলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,০০০ i 

মের মৃত্যুর পর স্থুলগুলির ভার গ্রহণ করেন মিঃ পিয়ার্সন এবং তীহার 
সাহায্যকারী হন মিঃ হার্লে। 

১৮২৪ খীষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষা সমাজ মের স্থূলগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
১৮৩২ খ্ৰীষ্টাব্দ স্কলগুলির পরিচালনার ভার Incorporated Society for 
the Propagation of the Gospel in Foreign Parts নামক সমিতির 
উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই শিক্ষা সমাজ স্কুলগুলির ভার 
পুনরায় গ্রহণ করে | ১৮৬৬ Sfc হাজী ASAT মহগীনের অর্থে হুগলী কলেজ 


>| Charles Lushington : 
Benevolent and Charitable Institutions, founded by 


Calcutta 1824: p. 146. 


The History, Design, and Present State 


of the Religious, 
the British in Caleutta and its vicinity : 


Charles Lushington : The History, Design and Present State 
of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by 
the British in Calcutta and its vicinity : Calcutta 1824: pages 151-2. 


১৭০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ ^ 


ও ব্রাঞ্চ স্থল স্থাপিত হইলে সরকারী শিক্ষা সমাজ মের প্রতিষ্ঠিত স্ুলগুলি বন্ধ 
করিয়া দেয়। 

ধর্মের আলোচনায় বল! হইয়াছে যে, ক্যাপ্টেন জেমস স্টার্ট এক বৎসরের 
মধ্যেই ১৮১৮ Baier বর্ধমানে দশটি পাঠশালা! স্থাপন করেন। ১৮১৭ খ্রী্টাব্দের 
রা ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা শাখা এই 
পাঠশালাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জেটার ও 
ভীয়ার নামক দুইজন পান্রী এই পাঠশালাগুলির তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। 

১৮২২ icy পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রামমোহন রায় 
নিজ ব্যয়ে হেদুয়| পুন্রিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আংলো-হিন্দু স্থল নামে একটি 
স্থল স্থাপন করেন। এখানে নিয়মিত ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হঁইত। qfi 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন i 

রামমোহনের স্কুলের অনুরূপ একটি স্থূল পরিচালন! করিতেন জগমোহন 
S) ভবানীপুরের এই স্কুলটি ১৭৯৩ ia স্থাপিত হইয়াছিল | 

এই সময়ের শিক্ষার আন্দোলন প্রধানত হিন্দু কলেজের মধ্য দিয়াই অগ্রসর 

"ইইয়াছে। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের একটি পরিকল্পনা করিয়া হিন্দু 
প্রধানদের হাতে দিলে ইহাকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে 
অনুরোধ জানান | হাইড ঈস্টের আমন্ত্রণে ১৮১৬ AITA ১৪ই মে প্রতিষ্ঠা- 
সম্পন্ন হিন্দুগণ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন | 

দ্বিতীয় সভা আহত হয় পরবর্তী ২১শে মে। এই সভায় স্থির হয় যে, 
প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের নাম হইবে হিন্দু কলেজ। দশ জন ইওরোপীয় এবং - 
কুড়ি জন হিন্দু সদন্ত লইয়া একটি কমিটি গঠিত Bl ইওরোপীয় aes ছিলেন 
mq এডওয়ার্ড হাইড Pb, জন হারা হারিংটন, ডবলিউ, সি. ব্রাকিয়ার, জে. 
এইচ. টেলর, হোরেস হেম্যান উইলসন, এন. ওয়ালিচ, উইলিয়ম ব্রাইস, ডি. 
হিমিং, টমাস রোবাক ও ফ্রান্সিস fen | হিন্দু সদস্তদের নাম হইতেছে 
WH বিদ্যালক্কার, পণ্ডিত চতুভূজ Thay, RIA “TR, EKSIGI বিদ্যাভূষণ, 
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, গোগীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, 
Wwe সিংহ, aien মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা 
রাষচাদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষণবদাস মল্লিক, Prope মুখোপাধ্যায়, চৈতন্তচরণ 


A 


১৭১ 


শেঠ, রাধাকান্ত দেব, রামরত্ব মন্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল। ফ্রান্সিস 
আভিন ইওরোপীয় সম্পাদক এবং দেওয়ান বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দেশীয় সম্পাদক 
হইলেন। 

ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কলেজ-প্রতিঠার নিমিত্ত বহু অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। 
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২:শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডের গোরাচাদ বসাকের 
বাড়ীতে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। 

১৮২৩ Ate ৩১শে জুলাই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও পরিচালনার 
জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌ বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্রাকশন জন্মলাভ 
করে। এই সরকারী শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি হন জন হাৰ্বাট হারিংটন এবং 
সম্পাদক ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনার ভার এই সভার উপর পড়ে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাবের ২২শে ফেব্রুয়ারী 
গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। 

১৮২৫ Bice হিন্দু কলেজের আঘিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে সরকার ২৪,০০০ 
টাকার অর্থসাহাষ্য করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু mS হয় যে, সরকার প্রয়োজন 
অনুযায়ী কলেজ পরিদর্শন করিতে পারিবেন। শিক্ষাসভার সম্পাদক ডাঃ 
উইলসনকে কলেজের প্রথম ভিজিটর নিযুক্ত করা হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড 
হেয়ার কলেজের অধ্যক্ষসভার ATT হন। 

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর ABS হইলে সংস্কৃত পাঠশালা 
ও হিন্দু কলেজ এ বাড়ীতে উঠিয়া আসে । ১৮২৪ Aces ১লা wisst 
বহুবাজারের ৬৬ নম্বর বাঁটাতে সংস্কৃত কলেজের পাঠীরন্ত হইয়াছিল। 

হিন্দু কলেজে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া 
হইত। ইহার ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্র- 
সংখ্যা ছিল ৭০, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১০, ১৮২৬ ARITA ২২৩, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০১ 
১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩৩, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪২১ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে sea | ১৮৩৫ 
apice এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা চারিশতেরও অধিক ছিল বলিয়া জানা যায়। 

হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার প্রধান স্থান ছিল। এই ইংরেজী শিক্ষাদানের 


(he History and Prospects of British Educa- 


১) 355 W. Thomas: 
y 1891: page 27. 


tion in India : Cambridge Universit 


১৭২... উনবিংশ শতাব্দীতে বাজালার নবজাগরণ 


ভিতর দিয়াই হেনরী লুই ভিভিরান ডিরোজিও এবং ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসন 
নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের প্রভাব নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপর পড়িয়াছিল। 

ধর্মতলার ডেভিড we স্থলে ডুমণ্ডের নিকট ডিরোজিও যে শিক্ষা পান 
তাহাই পরবর্তী জীবনে তাহার স্বাধীন চিন্তার আদর্শ গঠন করিতে প্রভৃত 
পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। ড্রমগ্তকে অনেকে ডেভিড হিউমের মতাবলম্বী 
নাস্তিক স্কচ বলিয়া জানিত। ডিরোজিওর বদেশাহ্রাগ, সদাশয়তা, প্রগাঢ় বিদ্যা 
ও জ্ঞান দেখিয়া ছাত্রের! মুগ্ধ হইয়। গিয়াছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮২৬ JATI মার্চ মাসে ডিরোজিও সাহিত্য 
ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। 

ডিরোজিওর প্রেরণাতেই ইয়ং বেঙ্গলের «P হয়। এই বিষয়ে পূর্বেই 
আলোচনা করা হইয়াছে। 

ডিরোজিও তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উন্নত চিন্তায় পরিপূর্ণ সাহিত্য ও 
ইতিহাসের এক স্র্সিংহার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি 
aa গ্যারীচাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

"He used to impress upon his pupils the sacred duty of 
thinking for themselves—to be in no way influenced by 
any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for 
truth—to cultivate and practise all the virtues, shunning 


vice in every Shape. He often read examples from ancient 
history of the love of justice, 


Patriotism, Philanthropy 
and 


selfabnegation, and the way in which he set forth 
the points stirred up the minds of his pupils, 
impressed with the excellence of justice, so 
paramount importance of truth, 
some with philanthropy”,» 


ডিরোজিওর ছাত্রেরা প্রচলিত বীতিনীতিকে পদদলিত করিয়া বেড়াইতেন। 


R$ O 
>| Peary Chand Mittra: David Hare; 
edition: Calcutta 1949 ; P. 31. 


Some were 
me with the 
Some with patriotism, 


Basumati Sahitya Mandir 


শিক্ষা ১৭৩ 


ধর্মের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ডিরোজিও ছাত্রদের লইয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একাডেমিক 
এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। এবিষয়েও পূর্বে 
আলোচনা করা হইয়াছে। ডেভিড হেয়ার এই সমস্ত সভায় নিয়মিত যোগদান 
করিতেন এবং পরে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ করিলে ইহার 
সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন চীফ জাস্টিস সার্‌ এডওয়ার্ড 
রায়েন, কর্ণেল বেনসন, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেও ডব্লিউ. এইচ. মিল 
প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে এই সভাতে যোগদান করিতেন । সভ্যদের 
মধ্যে রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকরবষ্ মল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতঙ্গ লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র 
মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ছাত্রদের অবাধ স্বাধীনতায় হিন্দু কলেজের 
কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া এক 
নোটিশ বিজ্ঞাপিত হইল । দেওয়ান রামকমল শেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু 
ম্যানেজারের! ডিরোজিওকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ার ডিরোজিওকে একজন অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক 
বলিয়া অভিমত দিলেন। ডাক্তার Bane ডিরোজিওর সপক্ষে মত ব্যক্ত 
করিলেন। তৎসত্বেও অধিকাংশ সভ্যের wenn ডিরোজিওকে কলেজ 
হইতে সরানই স্থির হইল। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে। 

১৮৩১ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ডিরোজিও তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ- 
গুলির উত্তর দিয়া উইলসনকে একটি পত্র লেখেন। ডিরোজিও অভিযোগগুলিকে 
সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন । ভিরোজিওর মতে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি, 
যে বাড়ী বাড়ী সংবাদ পরিবেশন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, সেই 
অপবাদপগুলি রটনা করিয়াছিল। শে ডিরোজিওর ভগিনী এমেলিয়ার সহিত 
দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের গুজবও প্রচার করিয়াছিল। 

কলেজ হইতে পদত্যাগ করিবার পর ১৮৩১ Ta ২৩শে ডিসেম্বর 
শনিবার ডিরোজিও কলেরায় মারা যান। 

শিক্ষা প্রসারে প্রথম অগ্রণী হন ফিমেল জুভেনাইল সৌসাইটি। এই 

সোসাইটি ১৮১৯ Sater প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি কলিকাতায় প্রথম 


১৭৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। গৌরমোহন বিদ্ালঙ্কারের 'স্বীশিক্ষা-বিধায়ক’ 
গ্রন্থের ১ম ভাগে ছুই শ্বীলোকের কথোপকথনের একস্থলে আছে, 

“উ।---কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকের] এই 
কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশাল| করিলেন, 
তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এইক্ষণে এই 
কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটি স্ত্রী পাঠশাল। হইয়াছে ।”১ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, AARP ১৮২২ Qia এপ্রিল 
মাসের অব্যবহিত পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ প্রকাশে রাধাকান্ত 
দেব যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের 
অগস্ট মাসে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করে। গৌরমোহন এই পুস্তকে 
দেখাইয়াছিলেন ঘে, দ্বীশিক্ষাতে শাহ্বীয় ও ব্যবহারিক কোন দোষ নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও TEE পরিবারে শ্বীলোকদের গৃহশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মিশনরীরাই প্রথম ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
দিবার cog] করে। 

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি জুভেনাইল স্থূল ছাড়া আরও তিনটি বালিকা 
বিদ্যালয় কলিকাতার গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে স্থাপন করে। 
চাদাদাতাদের বাসস্থানের নাম অনুসারে এই বিদ্যালয়গুলির নাম ছিল লিভারপুল 
স্থল, সালেম স্থূল ও বামিংহাম স্থূল । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাতা স্থল সোসাইটির অনুরোধে লণ্ডনে 
ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্থূল সোসাইটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুমারী মেরী 
স্যান কুককে এদেশে প্রেরণ করে।২ কিন্তু স্কুল সোসাইটির তখন এমন 
আধিক অবস্থা ছিল না৷ যাহাতে তাহার কর্তৃপক্ষ কুককে বেতন দিয়া নিযুক্ত 
করিতে পারেন। তখন চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাহাকে স্্ীণিক্ষ। বিস্তারের 
কার্যে নিযুক্ত করে। 

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কুকের প্রচেষ্টায় আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
কুকের আশাতীত সাফল্যের উল্লেখ করিয়! প্রিশিলা চ্যাপমান লিখিয়াছেন, 


১। গোঁরমোহন বিদ্যালঙ্কার £ স্্রীশিক্ষা-বিধায়ক saan পাবলিশিং হাউন ১৯৩৭ £ পৃ ১০ 
| Peary Chand Mittra: David Hare: p. 62. 
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«At the end of four months from Jan. 12, 1822 Miss 
Cooke’s efforts had been so far blessed, and attended with 
more favourable results than she had anticipated. The 
number of girls then on the schoollist, was two hundred 
and seventeen ; about two hundred in daily attendance.” 

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা দাড়ায় ৩২ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪০* FA l 

Ladies Society for Native Female Education in 
Calcutta and its Vicinity নামক প্রতিষ্ঠান ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 
স্থাপিত হয়। ১৮২৪ ARIA জুন মাসে চার্চ মিশনরী সোসাইটি অধীনস্থ 
বিদ্ঠালয়শমূহের পরিচালন ভার লেভীস সোনাইটির হস্তে তুলিয়া দেন। 

এই সময় চার্চ মিশনরী সোসাইটির ata আইজাক উইলসন কুমারী 
কুককে বিবাহ করেন। 

লেডীস সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৬ ধ্ৰীষ্টাব্দের ১৮ই মে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের 

q গিমুলিয়ায় মহাসমারোহে asia স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা 
হয়। ১৮২৮ JTA ৯লা এপ্রিল মিস্টার ও মিসেস উইলসন ৫৮ জন বালিকা 
লইয়া cota স্কুলের কাৰ্ষারস্ত করেন। ১৮২৮ ্ৰীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর 
ore da স্থলে প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। 

বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। Wen ডেভিড হেয়ারের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ 
করা অপ্রাদ্গিক হইবে না! 
apace জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 


ঘড়ির ব্যবসা করিতে এদেশে আসেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ই. গ্রের হস্তে ব্যবসার 


তার ছাড়িয়া দিয়! তিনি জনহিতকরকার্ধে নিজে নিয়োগ করেন। 
বলা হইয়াছে যে, হেয়ারের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজের জন্মের 


Mei 


Eu f 
$1 priscilla Chapman : Hindu Female Education: London 1839 : 


p. 81. 


১৭৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগর্ণ 


ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের স্থবিধার জন্য তিনি 
পিমলা স্থূল, আরপুলি পাঠশাল। এবং পটলডাঙ্গা স্কুল স্থাপন করেন | 

«partera নবজাগরণের ইতিহাসে হেয়ারের ( ১৭৭৫-১৮৪২ ) একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডিরোজিওর পরেই হেয়ারের প্রভাব পড়িয়াছিল। 
হেয়ার প্রাচ্য-প্রতীচ্য রক্ষণশীল-প্রগতিশীল সকল মনোবুত্তিই ভাল অংশের 
গ্রাহক ছিলেন। হেয়ার তাহার সময়ের কোন আন্দোলন হইতেই দূরে ছিলেন 
All কিন্তু কোন দলগত উত্তেজনার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলেন 
নাই। প্রগতিশীল দলের নেতা রামমোহন এবং রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকাস্ত 
উভয়েই হেয়ারকে বন্ধুভাবে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই দলগত আন্দোলনের 
মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই | 

প্রগতিশীল দলের প্রতি হেয়ার যথেষ্ট সহান্ভৃতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৮১৫ 
Aia প্রতিষ্টত রামমোহনের আত্মীয় সভার সহিত তিনি যুক্ত হন। 
ডিরোজিও-গ্রতিষ্ঠিত একাডেমিক এসোসিয়েশনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। ডিরোজিওর পদত্যাগের পর হেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি I 
এই এসোসিয়েশন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১খে মার্চ পর্যন্ত কোনমতে টিকিয়৷ ছিল। 
হেয়ার ইয়ং বেঙ্গলের সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। 

যাধবচন্ত্র মল্লিকের জোড়াসাকোস্থিত ভবনে ডেভিড হেয়ারের সম্র্ধনার 
আয়োজন করিবার জন্য দুইটি সভা আহত হয়। ১৮৩০ খ্রষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর 
দিবসে আহত সভায় FEZA বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮৩১ Qirra ৩০শে 
জানুয়ারী দিবসে আয়োজিত দ্বিতীয় সভায় রসিকরষণ মল্লিক সভাপতি হন। 
Pale, Wisse, দক্ষিণারঞ্জন, রাধানাথ প্রভৃতি সভার বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতার পরে স্থির হয় যে, সকলে চাদা করিয়| হেয়ারের একটি তৈলচিত্র 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন। হ্রচন্দ্র ঘোষ এই সম্বর্ধনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
১৮৩১ ষ্টার ১৭ই ফেব্রুয়ারী হেয়ারের জন্মদিনে হেয়ার স্কুলে দক্ষিণারঞ্জনের 
নেতৃত্বে হেয়ারের অসংখ্য ছাত্র মিলিত হইয়া তাহাকে একটি poroty 
অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রতিক্ৃতির wg চিত্রকরের সন্মুখে 
বসিতে অনুরোধ জানান। এঁ অভিনন্দনপত্রে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছাড়া 
আরও ৫৬৪ জনের স্বাক্ষর’ ছিল। দক্ষিণারগুনের চেষ্টায় যুরেশিয়ান চিত্রকর 


জজ 
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si পোট্‌ কতৃক হেয়ারের তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়। উহা হেয়ার স্কুলে রক্ষিত 
আছে। 

হেয়ারের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হইতেছে যে, তিনি এ দেশে শিক্ষার প্রকুত 
অভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষান্দোলনে এদেশে দুইটি দল ছিল। 
মেকলে প্রমুখ ব্যক্তির! ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। প্রাচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয়দের শিক্ষা 
দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনরীগণ, কোম্পানীর তরুণ কর্মচারিবৃন্দ 
এবং রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারতীয়ের! মেকলের দলে যোগ 
দেন। অপর পক্ষ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী 
সাহিত্যের পঠনপাঠন ব্যবস্থারও পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার বাহনরূগী ভাষার 
বিষয়ে আবার ইহারা ছুই দলে বিভক্ত হন। হেস্টিংস, মিণ্টে। প্রমুখ একদল 
ংস্কত ও আরবী ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মুনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ একদল 
মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্য বিগ্যাশিক্ষাকে সমর্থন করেন। ডেভিড হেয়ার প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন এই সম্বন্ধে প্যারীচাদ মিত্র 
বলিয়াছেন, 


*Hare formed a correct estimate of the educational 
wants of the Hindus and determined that there should be 
English education, Vernacular education, and the supply of 
good English and Vernacular books, on the progressive 


scale. He, therefore, directed his attention in the supply 


of these desiderata 

পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মুখ্যত হেয়ারের 
এচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজের জন্ম হয়! আবার মাতৃভাষায় জ্ঞানলাভের সুযোগ 
করিয়! দিবার জন্য হেয়ার স্থল সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। মাতৃভাষা ও 
ইংরেজীতে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচারের জগ স্থাপিত কলিকাতা *5 বুক 
গোসাইটিরও তিনি অন্যতম কর্মকর্তা হন। হিন্দু কলেজের উন্নতি হইলে 
ইহার শিশুশিক্ষার শ্রেণীটি wem করিয়া সেটিকে একটি বাঙ্গালা পাঠশালা রূপে 


১১১ 


>| Peary Chand Mittra : David Hare: p. 5. 
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স্থাপন করা হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন হেয়ার এই পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করেন। 

১৮৫৪ শ্ীষ্টাব্দে উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেনপ্যাচে নব্যশিক্ষার uefefe স্থাপিত 
হয় এবং সেই সঙ্গে হেয়ারের শিক্ষাদর্শেরও যাথার্থ্য প্রমাণ লাভ করে। ইহার 
পর হইতে এই শিক্ষাদর্শ ই অনুস্থত হইতেছে। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 
রাধাকান্ত দেবও এই শিক্ষাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সকালে কলেরা রোগে হেয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গাল। দেশের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে একটি মহৎ ও প্রেরণা-দায়ক প্রভাবের 
তিরোধান ঘটে । 

এইবার পুনরায় হিন্দু কলেজের প্রসঙ্গে আস! যাক | এই সময় ইংরেজী 
শিক্ষার আন্দোলন বিশেষভাবে প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কোন প্রণালীতে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে, প্রাচ্য, ন! প্রতীচ্য ? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটি অব পাবলিক 
ইনফ্টাকশনের সভ্যদের মধ্যে তুমুল বিরোধ বাধে । ১৮৩৩ lares পার্লামেন্টের 
এাক্‌টের দ্বারা কমিটির হস্তে ১০১০৮ পাউগ্ডের স্থলে ১০০,০০০ পাউণ্ড শিক্ষা 
বাবদ খরচ করিবার জন্য দেওয়া হয়। এই টাকা কি করিয়া খরচ করা হইবে? 
কমিটির সদন্তদের মধ্যে পাঁচজন প্রাচ্য শিক্ষার সপক্ষে ও অপর পাঁচজন 
বিপক্ষে মত দেন। : 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড মেকলে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। 
এই সময় চারিদিকে ‘ইংরেজী শিক্ষা চাই”, “ইংরেজী শিক্ষা চাই” রব উঠিয়াছে। 
প্রাচ্য শিক্ষার পুস্তকের বাবদ এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার পর যে অবস্থার 


fe হইয়াছিল তাহা মেকলে তাহার বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 

““These books’, he writes, ‘find no purchasers, It is 
very rarely that a single copy is disposed of. Twenty-three 
thousand folios and quartos fill the libraries or rather the 
lumber rooms of this body. ‘The Committee contrive to 


get rid of some portion of their vast stock of oriental 
literature by giving books away. But they cannot give 


so fast as they print. About 20,000 rupees a year are spent 


in adding fresh masses of Waste-paper to a hoard, which, 
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I should think, is already sufficiently ample. During the 
last three years about 60,000 rupees have been expended 
in this manner, ‘The sale of Arabic and Sanskrit books 
during those three years has not yielded quite 1,000 rupees. 
In the meantime the school-book society is selling seven 
or eight thousand English volumes every year, and not 
only pays the expenses of printing, but realizes a profit of 
20 percent on its outlays’”.° 

এই উক্তি হইতে qq] যায় যে, সাধারণ লোক ইংরেজী শিক্ষাকে কিরূপ 
আগ্রহের সহিত চাহিতেছিল। এই সময় কলিকাতার মুখ্য কলেজগুলিতে 
ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা হইতে থাকে | মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসা 
faa) শিখাইবার ব্যবস্থা হয়! হিন্দু কলেজে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া হইত। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু 
কলেজের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে কমিটি অব পাবলিক: 
ইনফ্টাকশন তাহাদের ১৮৩১ Aa ডিসেম্বর মাসের রিপোর্টের একস্থানে 
লেখেন, 

“In addition to the measures adopted for the diffusion 
of English in the provinces, and which are yet only in 
their infancy, the encouragement of the Vidyalaya, or Hindu 
College of Calcutta, has always been one of the chief 
objects of the Committee’s attention. The consequence 
has surpassed expectation, A command of the English 
language and a familiarity with its literature and science 
have been acquired to an extent rarely equalled by any 


schools in Europe. A taste for English has been widely 


disseminated, and independent schools, conducted by 
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youngmen reared in the Vidyalaya, are springing up in 


every direction".* 


বিশেষ করিয়া! ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যেই ইংরেজী শিখিবার স্পৃহা অধিক পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহারা কালিদাসের স্থলে সেক্সগীয়রকে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন, বাইবেলের কাছে বেদবেদান্তকে নস্তাৎ করিয়া দিলেন, ‘রামায়ণ’ 
“মহাভারতে”র নীতিউপদেশকে অত্যন্ত সেকেলে বলিয়া উপহাস করিতে 
লাগিলেন 1 

ইংরেজী শিখিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের কথা টি.ভেল্যানও বলিয়াছেন, 

“A loud call arose for the means of instruction in it, 
and the subject was pressed on the Committee from 
various quarters. English books only were in any demand : 
upwards of thirty-one thousand English books were sold 
by the school-book society in the course of two years, while 
the education committee did not-dispose of Arabic and 
Sanskrit volumes enough in three years to pay the expense 
of keeping them for two months.” 


দেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বুঝিয়া যেকলে ১৮৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ২রা 
ফেব্রুয়ারী এক মন্তব্যপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এ বৎসর ৭ই মার্চ তারিখে লর্ড 
উইলিয়ম as উক্ত মন্তব্যপত্রে স্বাক্ষর দেন। এই বিধি wo স্থির 
হয়, যে লক্ষ টাকা এদেশীয় শিক্ষার জন্য fe হইতেছিল তাহা তদন্তর শুধু 
ইওরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞানাদির জন্য ব্যয়িত হইতে থাকিবে এবং ই 
ভাষাতেই সমুদায় শিক্ষাদান কর! হইবে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ছন্দে পাশ্চাত্য শিক্ষা জয়ী হইলেও বিরোধের শেষ 


হইল না। মাতৃভাষার লমর্থকগণের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাপহ্থীদের বিবাদ 
দেখা দিল। 


ংরেজী 


3১ | Charles E. Trevelyan: On the Education of the People of 
India: London 1838: p. 8. [ 

২ | Charles E. Trevelyan: On the Education of the People of 
India: London 1838: p. 9. 


= 


শিক্ষা ১৮১ 


এই সময় বড়লাট বেটিঙ্ক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া VISTA তদানীন্তন শিক্ষা 
ব্যবস্থার অনুসন্ধান করিয়া ১৮৩৫ খ্রষ্টাব্দের ১লা জুলাই ও ২৩শে ডিসেম্বর এবং 
১৮৩৮ ATA ২৮শে এপ্রিল তিনখণ্ডে তাহার অনুসন্ধানের ফলাফল গবর্ণমেন্টের 
নিকট পেশ করেন | 

ইওরোপীয় শিক্ষার প্রচার সমর্থন করিলেও আ্যাডাম ইংরেজী ভাষাকে 


. শিক্ষার বাহন করিবার অন্ুবিধাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 


“It is impossible for me fully to express the confirmed 
conviction I have acquired of the utter impracticability 
of the views of those, if there are any such, who think 
that the English language should be the sole or chief 
medium of conveying knowledge to the natives.”? 

আযাডাম মেকলে প্রমুখ শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণের ‘filtration theory’-4 
নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহারা মনে করিতেন A উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভদ্র 
ব্যক্তিদের সন্তানগণ শিক্ষিত হইলে ক্রমে অজ্ঞ দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
প্রসার ঘটিবে। আ্যাডামের ধারণা ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে 
করিতেন যে, গ্রামকে আমাদের ইউনিট ধরিয়া লইতে হইবে । যেমন গ্রাম 
হইতে থানা, থানা হইতে মহকুমা, মহকুমা হইতে জেলা, জেলা হইতে বিভাগ, 
বিভাগ হইতে প্রদেশ, সেইরপ শিক্ষাও fes হইতে ক্রমে উচ্চন্তরে বিস্তৃত 
হইতে থাকিবে । তাহার মতে গ্রামের পাঠশালাই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি। 
শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান করা একান্ত 
কর্তব্য। 

«phe leading idea, that of employing existing native 
e instruments of national education, has 
and if their adaptation to this 
ed, it would have 


institutions as th 
been already suggested’; 


purpose had not been so much overlook 


Basu: Reports on the State of Educaton in Bengal 


>! Anathnath 
am: University of Caleutta 1941: p. 308. 


(1835 & 1838) by William Ad 


১৮২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাজালার নবজাগরণ 


seemed surprising that they were not the very first means 
adopted for its promotion."* 


seq ‘filtration theory'-q বিরোধিতা করিয়াছেন। নিয়স্তরের 
শিক্ষা ভাল না হইলে উচ্চন্তরের শিক্ষা ভাল হইতে পারে না। তিনি 
বলিয়াছেন, 

“On the contrary, the efficiency of every successive: 
higher grade of institution cannot be secured except by 
drawing instructed pupils from the next lower grade, 
which, consequently by the necessity of the case, demands 
prior attention.” 3? 

অ্যাডামের ধারণা ছিল যে, দেশীয় গ্রাম্য পাঠশালাগুলির উন্নতিবিধান 
করিলেই প্রকৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে । দুঃখের বিষয় আযাডামের প্রস্তাব 
গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন ATE | 

১৮৪৩ Jia কমিটি অব পাবলিক ইনস্্রীকশনের স্থলে কাউন্সিল অব 
এডুকেশন গঠিত হয়। ১৮৫৪ খষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষাসদন্ধীয় এক আদেশ 
পত্র আসে। জন স্টার্ট মিল এ আদেশপত্র রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
শোনা যায়। 

এই আদেশপত্রের মুখ্য বিষয়গুলি হইতেছে-(১) শিক্ষাবিভাগ নামে 
রাজকার্ধের একটি আলাদা বিভাগ গঠন) (২) প্রাদেশিক রাজধানীতে 


বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (৩) সরকারী স্থল ও কলেজগুলির উন্নতিবিধান ও 
তাহাদের সংখ্যা বর্ধন) (৪) মিডল স্থূল নামে কতকগুলি স্কুল স্থাপন ; 
(৫) বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য 


বিদ্যালয় নির্মাণ ও বাঙ্গালা শিক্ষার শরীবৃদ্ধিসাধন এবং 
(৬) প্রজাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহায্যদান। 

১৮৩৫ ও ১৮৫৪ ATI আদেশপত্র 'বাঙ্গালা দেশে ইংরেজী শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে AP করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে 
ইংরেজী শিক্ষার সুফল ফলিতে আরম্ভ হয়। 


>l Anathnath Basu: Reports on the State of Education in Bengal 
by William Adam. ১ 


Ege 3 : £ পৃ ৩৫৮ 


শিক্ষা ১৮৩ 
পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রদান কেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ এবং 
ইয়ং বেঙ্গলের উপর ইহার ফল বর্তীইয়াছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। 
ইংরেজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ডিরোজিওর পরেই vicus রিচার্ডপনের প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ডেন রিচার্ডনন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক 
এবং পরে প্রিন্সিপাল হন। ১৮৪৩ খ্রষ্টাব্দের T এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রা 
করেন | ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৪৬ Ara ১লা জানুয়ারী হইতে 
রিচার্ডন FRAN কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৮৪৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর 
হইতে মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের কর্ম গ্রহণ করেন। 
১৮৪৮ গ্রষ্টান্মে তিনি পুনরায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন। জে. ই. fe. 
বেথুনের সহিত মতাঁনৈক্যের ফলে তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া ক্রমে 
মেট্রোপলিটান একাডেমি, গৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনরী ও 
ডেভিড হেয়ার একাডেমি নামক বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহিত্যের 
১৮৫৩ ia তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ 


শিক্ষকতা করেন | 
gal ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ৯৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় প্রেিডেন্দী কলেজের (হিন্দু কলেজের 


পরিবর্তিত নাম ) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৬১ খ্ৰীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে একমাত্র কন্যাকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। 

রিচার্ডসনের শিক্ষায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নৃতন প্রেরণা ও চাঞ্চল্য দেখা 
[টির সমালোচক, কবি, সংবাদপত্রসেবী ও 


গিয়াছিল। রিচার্ডনন উচ্চকো 
শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সেক্সপীয়রের নাটক পড়াইবার পদ্ধতি সর্বত্র উচ্চ- 


প্রশংসিত হইয়াছিল। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দুর করিবার জন্য হিন্দু কলেজের 
Principal থাকা কালে ১৮৪৭ pica fefa ‘Selections from the 
British Poets’ নামক একটি উৎকৃষ্ট wea প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে 
১৮৩৬ খুঁষ্টাৰে তীহার ‘Literary Leaves প্রকাশিত হইয়াছিল রিচার্ডমন 
দীর্ঘকাল ধরিয়া! “বেঙ্গল caine’ ও "লিটারেরি গেজেটে” সম্পাদনা করেন। 
কিছুদিন তিনি “বেল হ্রকরা'রও সম্পাদক ছিলেন | 

ডিরোজিওর মত রিচার্ডদনের মধ্যেও একটি টাইটানিক শক্তি ছিল। 
এই শক্তির প্রচণ্ডতার আদর্শরস শিশ্বাগ্ডলী আক পান করিয়াছিলেন | ইহার 


ফলেই ইয়ং বেলের জন্ম হইয়াছিল | 


১৮৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে একাডেমিক এসোসিয়েশন হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া 
আসে। ডেভিড হেয়ার সভাপতির পদে qe হন। ডিরোজিওর fas 
১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তারাটাদ চক্রবর্তীকে সভাপতি করিয়া Society for the 
Acquisition of General Knowledge অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা 
সভা নামে একটি সভা স্থাপন করে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে হইতে সভার 
কার্য আরম্ভ হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবারে সভার অধিবেশন হইত । 
ডি. এল. রিচার্ডনন যুবকদের অতিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা পছন্দ করিতেন না। সত্য 
বলিতে কি ইয়ং cura গুরুদেরও কল্পিত সীম ছাড়াইয়! গিয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের শিক্ষার ফলে ইয়ং 
বেঙ্গলের স্থষ্টি হয়। ইয়ং বেঙ্গল যেন এভারেস্ট | তাহার শীর্ষেই প্রথম নবজাগ্রত 
চেতনার zias পড়িয়্াছিল। এই আলোই ক্রমে দেশের চিত্রক্ষেত্রের 
সমতলে নামিয়া আসিয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের 
পরেই ডেভিড হেয়ারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের উদ্দামতা 
ও বিক্ষোভ ক্রমে শান্ত সংহত ও আত্মস্থ হইয়া জাতির রসচেতনায় স্থান পাইল 
এবং ক্রমে সাহিত্যেও সমাজে নানা কল্যাণের মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। 

১৮৫৫ Aó ১৫ই জুন হিন্দু কলেজের কলেজবিভাগ প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পরিণত হয় এবং স্থলবিভাগ হিন্দু স্থূল নাম পরিগ্রহ করে। 

হিন্দু কলেজের উন্নতিবিধান ছাড়া জনশিক্ষাকল্পে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
প্রথম চেষ্টা করেন বড়লাট লর্ড wifem ( ১৮৪৪-৪৮ ) | তিনি বিভিন্ন জেলায় 
একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করান। ১৮৫২ ditta ১৯শে এপ্রিল 
এই বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলে শিক্ষা সমাজ ইহাদের Oy 
গ্রহণ করে। 

১৮৫১ খুষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ডক্টর এফ. জে. মৌএট (Dr. F. J. Mouat)- 
এর এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ 
মেডিকেল কলেজ হলে মিলিত হন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ডক্টর cata (Dr. Sprenger), PEENI বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর 
Rigs গুডিব চক্রবর্তী, ডক্টর মৌএট ও রেভারেণ্ড লঙ এক দীর্ঘ আলোচনায় 


শিক্ষা se 


যোগদান করেন। ইহার ফলে এ তারিখে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রকট চর্চার 
জন্য বেখুন সোসাইটি নামক একটি সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কাউন্সিল 
অব এডুকেশনের সভাপতি এদেশে স্বশিক্ষাপ্রসারে অন্যতম অগ্রগণ্য উদার- 
হৃদয় বেখুন এ বৎসরের ১২ই অগস্ট পরলোকগমন করেন। এই উচ্ছল 
্যক্তিপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার Pra এই সমিতির নামকরণ বেথুন 
সোসাইটি করা হয়। বিদ্যাসাগর, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, 
প্যারীচাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সোসাইটির সভ্য হন। 
মৌএট দোনাইটির সভাপতি এবং প্যারীচাদ মিত্র ইহার সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত 


রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত 
সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠা-সদস্য ও কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মিশনরীদের 
প্রতি বিদ্েষভাবাপন্ন হইলেও সাধারণভাবে ইওরোপীয়দের প্রতি কোন 
বিশেষ প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতেন না। আর এই মিশনরীদের প্রতি 
বিদ্বেষ সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে যে সকল ক্ষেত্রে নিজ ধর্মবিশ্বাসের 
প্রতি মিশনরীরা আক্রমণ করিয়াছে। তাহা না হইলে শিক্ষাদীক্ষার 
ক্ষেত্রে তিনি খুবই সহনশীল ছিলেন। ১৮৫২ গ্ৰীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী 
সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে a sere» গঠিত হয় তাহার 
sum ছিলেন মেজর জি. টি. মার্শাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৮৫৯ খীষ্টাব্দে ডাঃ OF বেথুন সোসাইটির সভাপতির পদে TS হন এবং বহু 
১৮৬৩ Bit যখন ডাঃ vw ভারত ত্যাগ 


পর্টারের ভারত পরিদর্শনের কালেও ইহা জীবিত ছিল দেখা যায়। 
বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজে’ 
প্রকাশিত হইত। সোসাইটির প্রথম দিককার প্রায় পূর্ণ বিবরণ "The 
Proceedings of the Bethune Society for the Sessions of 


1859-60, 1860-61-এতে পাওয়া যায় । 
১৮৫১ icr focos শিক্ষা বিভাগের উৎসাহে ও তত্বাবধানে স্কুল 


১৮৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বুক সোসাইটির সহযোগী ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি (পরে সোসাইটি ) 
গঠিত হয়। সোসাইটির প্রথম সম্পাদক হন প্র্যাট্‌। তাহার পর সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল (E. B: Cowell) সম্পাদক পদে বৃত 
হন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের পাঠোপযোগী ইংরেজী ভাষা 
হইতে অনুবাদ করিয়া cus পুস্তকাদি প্রণয়ন Fall কর্তৃপক্ষ সমাজের 
নির্দেশানগসারে লিখিত গ্রন্থের স্বত্বের জন্য দুইশত টাক! পারিশ্রমিক দিতেন। 
এই সমাজের আল্গকুল্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারিক 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় “বিবিধার্থ সংগ্রহ’ নামক মাঁসিকপত্র প্রকাশিত 
Bl রাজেন্দ্রলালের ‘শিল্পিক দর্শন’ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘোসাইটি প্রকাশ 
করে। এই সমাজের সহিত প্যারীটাদ মিত্র ও রেভারেণ্ড লঙ ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। এই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অন্বাদ-পুস্তকীবলীর মধ্যে 
Rabe দত্তের ‘লর্ড ক্লাইব’ (১৮৫২ ), এডবার্ড রোএর “হাকবি সেক্ষপীর প্রণীত 
নাটকের sse obera কতিপয় আখ্যায়িকা” (১৮৫৩), জন রবিন্সনের 
বিবিন্সন aperta জীবনচরিত” (১৮৫২), রামনারায়ণ বি্যারত্বের “পল এবং 
বজিনিয়ার জীবনবৃত্তান্ত’ (১৮৫৬), আননচন্ত্র বেদান্তবাগীশের ‘বৃহৎ কথা 
ছুইথণ্ (১৮৫৭) বিশেষভাবে স্মর্তব্য। 

এই সময় দেশে চিকিৎসাবিষ্ভা শিক্ষাদান লইয়া আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল | ধর্মের আলোচনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। 

এই যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে শিক্ষান্দোলনের ব্যাপকতা 
বৃদ্ধি পায়। ১৮৫০ গ্রষ্টাব্দের ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরের দিন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশান্তের অধ্যাপকের 
পদে নিযুক্ত হন। এই সময় কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। 
১৮৫১ Aia ২২শে জান্গয়ারী বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে 
প্রিন্সিপালের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

১৮৫১ HH হইতে ১৮৫৪ খ্টানদের মধ্যে সংস্কত কলেজের টি 
বিদ্যাসাগর প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া দিয়া! সঞ্চাহান্তে 
রবিবার ছুটির দিন ধার্য করিলেন। পূর্বে কেবল ত্রাঙ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত 
কলেজে পড়িতে zw. বিদ্যাসাগর ১৮৫১ Aea জুলাই মাসে প্রথম 
কায়স্থ এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে কোন সম্ত্ান্ত ঘরের হিন্দুকে 


শিক্ষা ১৮৭ 


সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের অধিকার দ্িলেন।১ তাঁহার সনিরবন্ধ অনুরোধে 
গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ডেপুটিগিরি দিতে সম্মত হন। ১৮২৪ 
Jia পর হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৫২ 
খৃীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে প্রবেশ-দক্ষিণা এবং পুনঃ প্রবেশ-দক্ষিণা ছুই টাকা ধার্য 
করা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি মাসিক একটাকা বেতনের 
ব্যবস্থাও প্রবতিত হয় | 

হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন এবং পাশ্চাত্য ভ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার, এই ছুই 
মহৎ উদ্দেশ্তাকে কার্যকরী করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
বাঙ্গালা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আনয়ন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রচলনের জন্য ১৮২৭ খুষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী শ্রেণী 
খোলা হয়। কিন্ত ইহা আট বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়নাই । ১৮৪২ Bine 
অক্টোবর মাসে শিক্ষাপরিষদের প্রচেষ্টায় এই শ্রেণী পুন-স্থাপিত হইলেও 
আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। 

১৮৫৩ খ্রষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ইংরেজী বিভাগে একটি কুনিয়ন্ত্রিত 
শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করেন। পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক ১০০২ টাকা 
বেতনে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজীর অধ্যাপক ও Aare দাস গণিতের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ 
জে. আর. ব্যালান্টাইন শিক্ষাপরিষদের আমন্ত্রণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 


ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে 
সন্তোষজনক নয়, ERI পূর্বেই বলিয়াছি এবং সেইজন্তই নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ 3 কলিকাতা ১৯৩১ $ sv 
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১৮৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি.“ 
( অনুদিত)” 

fee ব্যালাট্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালীকে সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। তিনি ব্যালাণ্টাইনের অন্মোদিত অধিকাংশ পুস্তকের প্রচলনের 
Wa প্রতিবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের মতে যে লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী এই 
Set ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে তাহার কাছে 
সত্য দ্বিবিধ এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জম্মিতে পারে না। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা 
থে বাঙ্গাল! ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিঃসংখয় ছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন যে, ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি 
মঞ্জুর হয় তাহা হইলে ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যে তাহাদের যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ 
করিবার সম্ভাবনা! ৷ 

শিক্ষা পরিষদ্‌ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনকে সমর্থন করাতে ga হইয়া বিদ্ধাসাগর 
১৮৫৩ খ্ীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মৌএটকে একটি 
আধাসরকারী পত্র লেখেন। এই পত্র লেখার ফলে বিদ্যাসাগর নিজের প্রস্তাবিত 
শিক্ষাপ্রণালী অঙ্থদরণের অধিকার লাভ করেন। এই প্রণালী যে যথেষ্ট 
qaan হইয়াছিল তাহা ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনটাকশনের মন্তব্য হইতে 
বুঝা যাইবে। 

“The course of instruction at the Sanskrit College 
adapted, as it has of late been, to modern ideas and to 
purposes of practical utility, is being successfully carried 
on and administered by its able Principal, Pandit Ishwar- 
chandra Sharma, and is producing results, the effects of 
which upon the education of the lowest classes cannot be 
overrated, ( Report for May 1855—April 1856 m 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সার্‌ হেনরী alfea মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যাহাতে 
জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার প্রথম প্রয়াস পান। তিনি বঙ্গ 

১। Were বন্যোপাধায় ? কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১৮২৪-৫৮ ) 

প্রথম খণ্ড 2 কলিকাতা ১৯৪৮ 2 পৃ ৫৩ 

ay 3 £ পু ৫৯-৬০ 


অব কণ্ট্যোলের সভাপতি সার্‌ 


১৮৯ 


বিহার উড়িষ্তার বিভিন্ন স্থানে মাসিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ে ১০১টি পলীপাঠশালা! 
স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই পাঠশালাগুলির শিক্ষকনির্বাচনের ভার itus 
মার্শাল ও বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। 

১৮৫৪ der মে মানে বাঙ্গালা দেশে ছোটলাট পদের সৃষ্টি হইলে 
ফ্রেডারিক. জে. হালিডে এ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ রীষ্টাব্ের ২৪শে মার্চ 
শিক্ষা পরিষদের সদ্স্তরপে হালিডে বাঙ্গালায় শিক্ষা সদ্বন্ধে তাঁহার মতামত 
একটি মিনিটে প্রকাশ করেন। ছোটলাট হইয়া তিনি তাহার পূর্ব নির্ধারিত 
প্রণালীকে বড়লাটের অনুমোদনের জন্য ১৬ই নভেম্বর পাঠাইয়! দেন। হালিডের 
মিনিটের মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের SW শিক্ষাপরিষদের সদস্তদের মধ্যে 
অনেকেই-_রামগোপাল ঘোষ, সার্‌ জেমদ্‌ কোলভিল প্রভৃতি_বিদ্ভাসাগরকে 


তত্বাবধায়ক করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। 

হালিডে ছোটলাট হইয়া বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল IRIT- 
গুলির স্থান নির্বাচনের ভার দেন। বিদ্যাসাগর ২১শে মে হইতে ১১ই জুন 
পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৮৫৪ dic ওরা জুলাই ছোটলাটের 
নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৮৫৪ Racer ১৯শে জুলাই বোর্ড 
চার্লস উড ভারতের শিক্ষা বিষয়ক চার্টার নামক 


কাজ আরম্ভ হইল এবং 
জন্মগ্রহণ করিল | এই 


ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
ছোটিলাটের বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাঙ্গালার বিগ্যালয়সমূহের 


সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন | ১৮৫৫ শ্রীষটান্দের ১লা মে হইতে বিদ্যাসাগর 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার অতিরিক্ত এই কাজে মাসে দুইশত টাকা করিয়া 
বেতন পাইতে লাগিলেন | 

শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক z2 করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের 
NET B Eu একটি নর্মাল স্থল স্থাপিত হয়। এই 


তত্বাবধানে 
দত্তের উপর এবং নিয়শ্রেণীর ভার মধুসুদন 


qum উচ্চ শ্রেণীর ভার STENT 
বাচস্পতির উপর পড়ে। 


১৮৫৬ QTI জানুয়ারী মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী 


১৯০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


এবং মেদিনীপুর এই চারিটি জেলার %প্রত্যেকটিতে পাচটি করিয়া স্কুল স্থাপনে 
সমর্থ হন। 

এইবার শিক্ষান্দোলনে বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে আসা ate | 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অর্থাভাবে স্কুল সোসাইটির কার্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ 
একরূপ বন্ধ হইয়া যায়! 

শারদাপ্রসাদ বন্থ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেন | ১৮৩১ 
Aaa ১৫ই মার্চ শ্তামপুকুরস্থ নিজ ভবনে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
১৮৩৮ Aaa প্রথম দিকে এই বিদ্যালয়টির সংস্কার হয়। এই স্কুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষক ছিলেন স্থরেনদ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা তালতলানিবাসী ডাক্তার 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । আলেকজাগ্ার ডফ, মহারাজ! কালীকুষ্ণ, দ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর, রামকমল নেন, আশুতোষ দেব, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিকরুষ্ণ মল্লিক 
প্রভৃতি রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাকে অর্থসাহায্য করিতেন | 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরপুলিতে হিন্দু ফ্রি স্থল নামে একটি স্কুল স্থাপিত zii 
মাধবচন্্র মল্লিক ব্যতীত ভুবনমোহন মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন ও রাধানাথ পাল 
ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। মহারাজা thee, ্বারকানাথ 
ঠাকুর, anagata ঠাকুর, উইলিয়ম ত্যাডাম প্রভৃতি ইহাকে আধিক সাহায্য 
দিতেন। 

হিন্দু ফ্ৰি স্থল নামে আরও দুইটি স্কুলের. একটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় রসিক- 
কৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক স্থাপিত হয়। অপরটি গোবিন্দচন্দ্র বসাকের চেষ্টায় ১৮৩৪ 
খ্রীষ্টাব্দে জন্মলাভ করে | 

লক্ষমীনারায়ণ মিত্র, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ce বেহারীলাল সেট হিন্দ 
লিবার্যাল একাডেমি নামে এক অবৈতনিক ইংরেজী স্থূল ১৮৩২ JATI ১লা 
মার্চ স্থাপন করেন। 

ভোলানাথ FZ কতৃক ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়া্সাকোতে ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল 
নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

হিন্দু চেরিটেবল ইনস্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয়ের সংবাদ, পাওয়া যায়। 
মহারাজ! কালীরুষ্ণ ইহার সভাপতি ছিলেন। 

গৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনরী ভবনে ডবলিউ. এস. পারকিন্স 
১৮৩৬ Stet নেটিব ইনফ্যাণ্ট স্থূল নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন 


শিক্ষা ১৯১ 


করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ক্রি স্কুল নামে একটি অবৈতনিক স্থুল 
প্ৰতিষ্ঠিত হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই যুগের একটি প্রধান বিদ্যালয় তত্ববোধিনী 
পাঠশালা । ইহ ১৮৪০ গ্রীষ্টাবের ১৩ই জুন তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার 
দত্ত প্রথম হইতেই এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তত্ববোধিনী 
পাঠশালা কলিকাতায় ১৮৪০ খ্ৰষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৪৩ Ric এপ্রিল পর্যন্ত 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পাঠশালা প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় স্থাপিত 
হয়। ইহার অর্থ সামর্থ্য এন ছিল না যাহাতে ইহা কলিকাতার অন্যান্য 
স্কুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সেইজন্য ১৮৪৩ খুঁষ্টাব্দের 
৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে তন্ববোধিনী পাঠশালা স্থানান্তরিত 
হয়। অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব নী হওয়াতে 
শ্যামাচরণ তন্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হন। 

ata মিশনরীগণ তাহাদের স্থাপিত পাঠশালায় বিদ্যাদানের মধ্য দিয়া al2- 
ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিত। হিন্দুগণ যাহাতে ah থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ 
করিতে পারে তাহার নিমিত্ত তন্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। এখানে 
পারমাথিক ও বৈষয়িক উভয় বিগ্ভারই উপদেশ দেওয়া হইত। 

এই পাঠশালার বেশ উন্নতি হইয়াছিল | ১৮৪৫ খী্টাব্দে ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল 
১২৭ জন। কিন্তু ১৮৪৮ Hates ইহার SHASTA উপস্থিত হয়। কার ঠাকুর 
কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর দেবেন্্রনাথের আখিক অনটনের 
জন্য এই পাঠশালা বন্ধ হইয়া যায় এবং ডফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে এ একই স্থানে 
একটি মিশনরী স্থল স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে GES অব ইণ্ডিয়া’ লেখেন, 

“Dhe Chundrika informs us that the School of the 
Tattwabodhini Sabha, that is of the Vedanta Association, 
having been closed at Bansberiya, the Free Church Mission 
is about immediately to open a seminary there for instruc- 
tion in English and Bengalee. We believe it has already 


commenced.”® 


we 
>| The Friend of India: 6 April, 1848. 


১৯২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিষ্ঠাদান-ছলে JA প্রচারের প্রচেষ্টাকে রোধ করিবার চেষ্টা তত্ববোধিনী 
পাঠশালা স্থাপনের মূলে ছিল। এই চেষ্টার আর একটি প্রকাশ হিন্দুহিতার্থী 
বিছ্যালয়স্থাপনে | এই চেষ্টারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ । পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে যে, প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 
১৮৪৫ শ্ীষ্টাব্দের ২৫শে মে হিন্দু বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপনের যে কমিটি হয় 
রাধাকাস্ত দেব তাহার সভাপতি হন। ১৮৪৬ Biers ১লা মার্চ হিন্দুহিতার্থী 
বিদ্যালয় ( Hindu Charitable Institution ) স্থাপিত হয়। কয়েক 
বৎসর পরে আথিক দুর্গতির জন্য বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায় । 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক 
পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে ভতি করা হইলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও 
এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। এ আন্দোলন সম্পর্কে 
পূর্বেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশেষে স্থির হয় যে, হিন্দু 
কলেজের স্থলবিভাগে wq হিন্দু সন্তানই ভতি হইবে, কিন্তু কলেজ বিভাগ 
সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য খোলা থাকিবে | 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী কর্ম হইতে পদত্যাগ করিয়া মেট্রোপলিটান 
কলেজ নামে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন গণ্যমান্য 
লোক দ্বারা শঙ্কর ঘোষ লেনে ক্যালকাটা! ট্রেনিং স্থল নামে একটি ইংরেজী 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহারা বিদ্যাসাগর ও teme বন্দ্যোপাধ্যয়কে স্কুলটি 
পরিচালনা করিবার জন্য সাহাব্য .করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর ও 
রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করিতে সম্মত হইলে তাহাদের লইয়া যে একটি 
কমিটি গঠিত হয় তাহা ১৮৬১ Sates মার্চ যাস পর্যন্ত ও স্থুলটির পরিচালনা 
করে। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়টির পরিচালনার সমস্ত ভার বিদ্যাসাগর, 
রাজা প্রতাপচন্দর সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ 
ঠাকুর ও হীরালাল শীলের উপর পড়ে। প্রতিষ্ঠাতার! অবসর গ্রহণ করিলে যে 
নূতন কমিটি গঠিত হইল বিদ্যাসাগর তাহার ফেকেটারী নিযুক্ত হইলেন। 

হিন্দু বালকগণকে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষ| ও সাহিত্যে প্রাথমিক শিক্ষা 
দেওয়া এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই বিদ্যালয়ের নৃতন নাম হইল 
হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন । রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও হরচন্ত্র ঘোষের 


শিক্ষা ১৯৩ 


মৃত্যুতে এবং অপর তিনজন সদস্যের পদত্যাগের ফলে স্থুলটির পরিচালনের সমস্ত 
ভার বিদ্যাসাগরের উপর আসে । ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান প্রথম শ্রেণীর 
কলেজে পরিণত হয়। 

এই সময় যে সকল মিশনরী শিক্ষাবিস্তারের কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ডাঃ ভফ অন্যতম । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহন 
রায়ের SATS] ভবনের একটি ঘর ভাড়া লইয়া ডাঃ ডফ ১৮৩০ খ্রীষ্টাবের ১৩ই 
জুলাই একটি স্কুল খোলেন | এই স্কুলটি শীত্ৰই জেনারেল এসেমব্রিস ইনস্টিটিউশন 
নামে খ্যাত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা cual পুদ্ধরিণীর পূর্ব cf বর্তমান 
বাটীতে উঠিয়া আসে। ১৮৪৩ খ্রীষটাব্বের ১৮ই মে এমটাবলিশড চার্চ অব 
স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিভেদ ঘটলে ও ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের সৃষ্টি হইলে 
wu ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
মৃত্যুর পর (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ) এই কলেজটি ডফ কলেজ নামে 
আখ্যাত হয়। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ডাঃ 
কেরীকে গবর্ণমেন্ট মাসিক ৪৫০ টাকা পেন্দন দেন। ১৮৩৮ AIT সই জুন 
তাহার মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে কেরীর দান চিরস্মরণীয় 
হইয়া থাকিবে । তাহার দানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৩৭ 
টা ডাঃ মাৰ্শম্যানের মৃত্যুর পর মিঃ জন ম্যাক ও মিঃ জন até ম্যার্শম্যানের 
উপর শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর কলেজের গুরুদায়িত্ব পতিত zx! তাহাদের 
চেষ্টায় কলেজের প্রভূত উন্নতি ঘটে । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয় 
স্থাপিত হইলে শ্রীরামপুর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়তুক্ত হয় | 

কলিকাতায় রোমান ক্যাথলিক জে্থইট সম্প্রদায় ১৮৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা 
জুন সেন্ট জেভিয়া্স স্থুল স্থাপন করে। 

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী জেমন্‌ লঙের অধ্যক্ষতায় চার্চ মিশনরী সোসাইটি 
কর্তৃক সেন্ট পল্স স্থল স্থাপিত হইয়া এদেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ 
সহায়ক হয়। 

উপরিউক্ত স্থল কলেজ ছাড়াও কলিকাতা ও THAT অনেক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল । বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি বন্দদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের শিক্ষাবিস্তার করিয়াছিল। 


১৩ 


১৯৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


এইবার স্বীশিক্ষান্দোলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮৪৯ BRITT ৭ই মে এডুকেশন কাউন্সিলের 
মভাপতি জন এলিয়ট ভিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়ার চর্চার স্থযোগ করিয়া দেন। সর্বাগ্রে 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকা! বিদ্যালয়ের কার্ধারন্ত 
হয়। বেখুন প্রত্যহ বিদ্যালয়ের তত্বাবধান করিতে আসিতেন। রাধাকান্ত 
দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জাস্টিস “Wald পণ্ডিত, 
রাজা bee দেব প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও ss হিন্দুও cum এই 
বিদ্যালয়-স্থাপনে সহায়তা করেন। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বেথুন নিজের 
তহবিল হইতে প্রতি মাসে প্রায় আট শত মুদ্রা ব্যয় করিতেন। 

এই সমর দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় নির্মাণের uy দ্বাদশ সহস্র 
ুদরা মূল্যের ভূমিখণ্ড দান করেন। এই ভূমির উপর ১৮৫০ Jima ৬ই নভেম্বর 
বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটি গবর্ণর শার্‌ জন লিটলার কতৃক cwm বালিকা 
বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫১ Jia বেখুন মৃত্যুকালে বিদ্যালয়ের 
জন্য ত্রিশ সহজ মুদ্রা ও অনান্য অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া যান এবং ইস্ট 
ইণ্ডিয়| কোম্পানীকে উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। 
বেথুন তাহার চরমপত্রে গবর্ণমেণ্টকে লেখেন, 

"I give and devise al my interest in the lands, 
buildings and other Property in Calcutta, 
to be used and occupied as a Female School, 
India Company and their successors aud assi 
with my request that they will endow the sa 
as a Female School in perpetuity, 
therewith the n 


now intended 
to the Bast 
gus for ever 
id institution 
and honorably connect 
ame of Babu Dukhina Ranjan Mukherjee 
in honorable testimony of his great exertions in the 
cause”, ? 


বেখুন স্কুল প্রতিষ্ঠার AA পরেই রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর নিজগৃহে একটি 
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বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ২৯শে মে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ‘সম্বাদভাস্করে’ 
ইহার উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

ত্রা্মমমাজের নেত! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নিজ 
নিজ ভবনের বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। ২৯শে এপ্রিল 
১৮৩৭ Miers “সমাচার দর্পণে” জ্ঞানান্বেষণে'র উদ্ধত অংশ হইতে জান! 
যায় যে, মতিলাল শীল ও হরধর মলিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার ভয়ে স্ত্ীশিক্ষার 
বিরোধিতা করেন | 

স্বীশিক্ষান্দোলনে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 

১৮৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কোন প্রচেষ্টা দেখা 
যায় না। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এ কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেথুন বিদ্যাসাগরকে 
অবৈতনিক সম্পাদক হইতে অনুরোধ FTAA | 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসের পর হইতে এই বিদ্যালয় সরকারী ব্যয়ে 
পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রাজা কালীক্ুষ্ণ দেব বাহাদুর, 
রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমা প্রসাদ রায় ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের 
লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সিসিল বীডন এই কমিটির সভাপতি ও 
বিদ্যাশাগর ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

১৮৫৪ খীষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষের! স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন 
করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হালিডে শিক্ষাবিস্তারের কার্ধে অগ্রসর হন। 
তিনি বিষ্ভাসাগরকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন। শীঘ্রই বিদ্যাসাগর 
তাহার এলাকাতুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া ফেলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ ডিরেক্টর অব পাবলিক 
ইনস্টাকশনের নিকট প্রেরণ করিয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর 
৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে 
২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। বিছ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫২ টাক! খরচ হইত এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল 
প্রায় ১৩০০ P? 
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১৮৫৮ DCT 32 মের পত্রে ভারত সরকার বলিলেন যে উপযুক্ত পরিমাণে 
স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়াই উচিত। 

বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার শ্রম বিফল হইয়াছে। স্থলগুলি 
উঠাইয়| দিতে হইবে । কিন্ত স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাবধি শিক্ষকেরা বেতন পান 
নাই । ১৮৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ৩:শে জুন পর্যন্ত শিক্ষকদের মোট বেতন দাড়াইয়াছিল 
৩১৪৩৯৩/৫ | 

শেষ পর্যন্ত অনেক পত্র আদান-প্রদানের পর ভারত সরকার বিদ্যাসাগরকে 
WE টাকার দায় হইতে মুক্তি দেন, কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহার্থে 
কোন স্থায়ী অৰ্থসাহায্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। 

বালি বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্টাকখনের 
সহিত মতানৈক্যের ফলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী সাহায্যের আশা না থাকিলেও বালিকা 
বিদ্যালয়গুলির ভবিস্বৎসম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিরাশ হইলেন না। বিদ্যালয়গুলি 
পরিচালন| করিবার জন্য তিনি এক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার স্থাপন 
করিলেন। স্ত্ীশিক্ষাবিস্তারে দেশবাসীর আগ্রহের কথা সার্‌ বাটল ফ্রিয়ারকে 
লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্র হইতে জানিতে পারা যায় : 

“শুনিয়া RÀ হইবেন, মৃফঃস্বলের যে-সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আপনি 
চাদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে | কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা- 
সমূহের লোকেরা স্বীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে 
নৃতন নৃতন স্থলও খোলা হইতেছে i? 
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(১৮০১--১৮৬০) 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে 
সমাজে নানা দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । কুসংস্কারের প্রধান হওয়াতে 
অনেক কুপ্রথা প্রশ্রয় পাইতেছিল | মুসলমান রাজশক্তির পতন হওয়ায় এবং 
qua রাজশক্তি তখনও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় সমাজের অবস্থা 
অনেক পরিমাণে বিশৃঙ্খল ছিল। 

খ্রীষ্টান পার্রীরা এই সময় এদেশে খরীষটধর্মপ্রচারে বিশেষ আগ্রহী হইয়াছিল | 
তাহারা সমাজের নানা কুসংস্কার দুরীকরণে, সচেষ্ট ছিল। এই দিক দিয়া 
ean দেশের একটি বিশেষ উপকার সাধন করে। তাহারাই প্রথমে 
গভর্মেন্টকে কুপ্রথা দূর করিবার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গঙ্গাসাগরে সন্তান- 
উৎসর্গ রহিতকরণ। মিঃ জর্জ উডনি যাহার গৃহে মিঃ কেরী মদনবাটাতে ১৭৯৪ 
Arica আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন প্রতিবতসর গঙ্গাসাগরে যে সস্তান উৎসর্গ 
হইত তাহার প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি আকৃষ্ট WOW ওয়েলেসলি 
কেরীকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করিতে বলেন। 
কেরী Stata রিপোর্টে এই নৃশংস প্রথা অবরোধ করিতে বলিলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের 
অগস্ট মাসে আইন ছারা এই প্রথা রহিত হয়। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দেশীয় প্রথার 
হস্তক্ষেপের ঘটনা! এই প্রথম | 

«his was the first instance ofany interference by the 
British Government with religious observances of the 


natives, and the first vindication of the principles of 


humanity i 


the people”. 
এই যুগে সামাজিক আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা সতীদাহপ্রথা। 


নিবারণ। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন রামমোহন রায়। 
The Life and Times of Carey, 


n opposition to the superstitious feelings of 


> 


SSS ae 
>| John Clark Marshman : 


Marshman, and Ward, Vol. I: London 1859: pages 158-9. 
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রামমোহনের পূর্বে গভর্ণমেন্টের দিক হইতে মাঝে মাঝে এই প্রথা 
নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষভাগেও 
সতীদাহপ্রথা নিবারণের চেষ্টা হয়। কিন্তু রামমোহনই প্রথম এই নৃশংস 
প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিরাছিলেন। 

সতী, সতীদাহ, সহমরণ এই তিনটি শব্দই একার্থবাচক। এই সম্পকিত 
ধৰ্মপুস্তকাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রথা হিন্দুর ধর্মপাধক 
অবশ্ঠ করণীয় কর্মের মধ্যে কখনও গণ্য হয় নাই, ইহা দেশপ্রচলিত একটি প্রথা 
বা রীতি বিশেষ। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে ইহা! এক সংক্রামক ব্যাধির 
ন্যায় হিন্দুসমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যাধি দীর্ঘ দেশ ও কাল ব্যাপী 
হইলেও ইহা কখনও সমগ্র হিনদুসমাজের মধ্যে আদৃত হয় নাই। সর্বজনযান্ত 
WR ও মন্ুকল্প স্থৃতিকারগণের কেহই ইহাকে বিধবার একমাত্র aay 
কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিধি দেন নাই। ্মার্রাজ রঘুনন্দন ইহার উচ্চমহিমা 
কীর্তন করাতে ইহা বিধবার শ্রেষ্ট কর্তব্য বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিল। স্মার্ড- 
শিরোমণি রঘুনন্দনের এই মহিমাকীতনের মূলে একটি বিশিষ্ট কারণ আবিষ্কার 
করা কঠিন নহে। স্মার্ডচড়ামণি যখন নবদ্বীপে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তখন 
বদদেশে মুঘলমানরাজ্য নানা বিশৃঙ্খলা: ও অরাজকতার লীলাক্ষেত্র হইয়া! 
উঠিয়াছিল। শাসনব্যবস্থার শিথিলতার স্থযোগে নৈতিক eee আচারহীন 
ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচার করিত এবং কুমারী ও বিশেষ করিয়| বিধবাদের atea 
পবিত্রতা অব্যাহত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা! খুবই কঠিন হইয়া! পড়িয়াছিল। 
ইহা ব্যতীত বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথার ব্যাপক প্রচলনে হিন্দুপরিবারের মধ্যে 
ঈর্ষা বিদ্বেষ ও সঙ্ীর্ণত| বৃদ্ধি পাইতেছিল। একজন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ 
করিত, কিন্তু সকল Wh প্রতি সমানভাবে কর্তব্পালন করা অসম্ভব বলিয়া 
স্বামিসোহাগে বঞ্চিতা নারীর পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈর্যাবশে পতির 
প্রাণনাশের কারণ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল ay | কিন্তু পতির মৃত্যুতে সতী 
হইবার ভয়ে কেহ পতিহস্ত্রী হইতে সাহস পাইত না। এই সকল নানা 
কারণে বঙ্গদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল। 

ম্যালযান-আমলে সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে নান! রাজবিধি প্রচারিত হইয়াছিল 
দেখা যায়, কিন্ত সে সকল যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল এমন মনে হয় না। 
সম্রাট আকবর এই প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে 


সমাজ ১৯৯ 


ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে সহমরণের বিরুদ্ধে রাজবিধি 
প্রণীত হইয়াছিল। কিন্ত প্রবল জনমত এই প্রথার সপক্ষে থাকিবার জন্য 
ইহার প্রসার রুদ্ধ হয় নাই | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, নবদবীপগৌরব রঘুনন্দনের নবস্থৃতিতে সতীদাহের গুণ 
বিশেষভাবে কীতিত হইবার জন্য ধর্মভীরু শান্্রশাসিত ব্দেশে এই প্রথার 
ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল । নবদ্ধীপচন্্র ভ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে বঙ্গদেশে 
ধর্ম ও সমাজজীবনে নবজাগরণের চাঞ্চল্য ae হইলেও এই Wet FIV 
ভয়াবহ প্রথার তীব্রতা কিয়ৎ পরিমাণেও হ্রাস পায় নাই বলিয়া বোধ হয়। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের Wale হইতেই ইংরেজগণের এই নিদারুণ 
সামাজিক প্রথার প্রতি সকরণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল দেখা যায়। মিশনরীরাও 
এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিল। লর্ড ওয়েলেদ্লী এই প্রথাকে 
সাধারণ নরহত্যা ree করিয়া সরাসরি বন্ধ করিয়া দিতে অভিলাষী হন 
এবং এতদ্বিযয়ে তদানীন্তন সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ নিজামত আদালতের জজ- 
মহোদয়গণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। ১৮০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাহার 
নির্দেশাস্থমারে ডাওডেস্ওয়েল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার গুড 
সাহেবকে এই মর্মে এক পত্র লেখেন। ডাওডেদ্ওয়েল সাহেব এই সময় 
বিচার-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। নিজামত আদালত তাহার বেতনভোগী 
পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মাকে তাহার মতামত দিতে অনুরোধ করিলে তিনি যে উত্তর 
দেন তাহার একস্থলে লেখেন ঘে, কোন স্বীলোকের শিশুপুত্র বাঁ কন্যা থাকিলে 
লে এ শিশুর প্রতিপালনের জন্য যদি কোন স্বীলোককে আপনার প্রতিনিধি- 
স্বরূপ রাখিয়া যাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার সতী হইতে কোন বাধা 
নাই। কোন উৎকট Wu বা মাদক অব্য সেবন করাইয়া কোন নারীকে 
সহমৃতা হইতে উত্তেজিত করা! অশান্তীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। যাহাই হউক 
সেই সময়ে সতীদাহ প্রথা একেবারে বন্ধ করার ব্যাপারে নিজামত আদালত 
গভর্রকে পরামর্শ দিতে পারেন নাই। নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ 
এই act অভিমত দেন যে, যদি গভৰ্ণমেণ্ট এই প্রথা সরাসরি বন্ধ করিয়া 
দেন, তাহা হইলে ইংরেজদের নানা প্রকার রাজনৈতিক অন্থৃবিধা ও দুর্ভৌগের 
সন্মুখীন হইতে aal নিজামত আদালতের ees লর্ড মিন্টো 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সার্কুলার বিধিবদ্ধ করেন। এই সাকুলার অনুযায়ী 
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বলপ্ররোগ দ্বারা ও মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া বিধবাকে সহমরণে যাইতে 
উত্তেজিত বা বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়। গর্ভবতী নারী ও অভিভাবকহীন 
শিশুসন্তানের জননীকেও সহমুতা হইতে না দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
এই সাকুলার বিশেষ কার্যকরী হয় নাই । 

MEM অব, হেস্িংসের শাসনকালে সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত 
হয়। AS ময়রা বা লর্ড হেস্টিংসের শাসনকাল ছিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ 
att তিনি পতির মৃতদেহের সহিত স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিবার 
বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাতে যুগী জাতীয় বিধবাদের মধ্যে 
প্রচলিত জীবিত অবস্থায় সমাহিত করিবার প্রথাকে হিন্দুধর্মশান্্ান্থমোদিত নহে, 
Reals বেআইনি বলিয়া ঘোষণা কর! হয়, এবং Beat সহমরণকে সাধারণ 
নরহত্য| পৰীয়ভুক্ত করিয়া SANTA শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্দমনে 
পুলিশ ও ম্যাজিক্রেটগণ বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই রেগুলেশ। 
Sater সেপ্টেম্বরে প্রণীত হয়।১ 

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দুসম্প্দায় সতীদাহনিবারণকল্পে 
TÉ হেস্টিংসের বরাবর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করে। কিন্ত মুষ্টিমেয় হিন্দু- 
সন্তানের এই আবেদনে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সতীদাহনিবারণে 
হেস্টিংসের আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও ধর্মে হস্তক্ষেপের ধারণায় দেশের 
লোকের অসন্তোষ বিধান এবং সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কার তিনি এই প্রথাকে 
সমূলে বিনাশ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিলাতের 
অনমাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি না পাইলে এই PE প্রথাকে উৎপাটিত করিবার 
মত সাহস ও HO! কোন ভারতীয় গভর্ণরের পক্ষে লাভ করা 
Nit Sir বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বড় বড় শহরে বহু সভাসমিতি 


স্থাপন করিয়া ইংরেজ জাতির সকরুণ মনোযোগ এই বিষয়ে বিশেষভাবে atg? 
করেন। SRo Mica বেডফোর্ড i 


ন্‌ ১৮১৭ 


QE 
অধিবেশন বসে। ১৮২৫ Bice এডিনবরার নিকট ক্রেল নামক স্থানে এক 
সভা হয় এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সভার উদ্চোগে বহু স্থানে বহু সভাসমিতির 


১। Rarity মল্লিক ঃ সতীদাহ £ repe) ১৯১৪ ২ 


হইয়াছে। Ts রিল 


o 
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অধিবেশন চলে । এই সকল সভা একবাক্যে মহাসভাকে (পার্লামেণ্ট) সতীদাহ 
প্রথা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ জানায় | 

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ HA পৰ্যন্ত লর্ড আমহাস্টেরি শাসনকাল d 
এই সময় হিন্দুশাস্্ান্থসারে সতীদাহ বিষয়ে রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড 
আমহাস্টের পূর্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাদের এই আইনের অন্তর্গত 
করা হয়। বারাণসীর প্রতিনিধি wifes হামিণ্টন সাহেব উক্ত আইনের 
ধারা উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ ilf ১২ই অগস্ট আইনটি ঘোষণা করিয়া দেন। 
লর্ড আমহাস্ ভারতের তদানীন্তন অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিলাতের কোর্ট 
অব ডিরেক্টরস্-এর এই মর্মে পত্র লেখেন যে, সতীদাহ প্রচলিত থাকিবার জন্য 
দেশের মধ্যে যে অমঙ্গলের R হইতেছে তাহা নিবারণ করিতে তদপেক্ষা 
অধিক অমঙ্গলের যদি আশঙ্কা না থাকিত তবে তিনি একদিনের জন্যও এই 
কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতেন না | 

লর্ড আমহাস্টে'র পর লর্ড cafe ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া 
আসেন। তিনি ১৮২৮ Qia হইতে ১৮৩৫ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত 
করেন। তিনি সরকারী কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, 
একমাত্র সিপাহীবিভ্রোহের আশঙ্কায় পূর্ববর্তী গভর্ণরগণ এই প্রথা একবারে বন্ধ 
করিয়া দিতে সাহসী হন নাই। তিনি বিভিন্ন প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান সৈনিক 
কর্মচারীর মতামত সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারেন যে, এই ব্যাপারে 
পূ্বস্রীদিগের আশঙ্কা এবং তজ্জনিত আপত্তি ভিত্তিশৃন্ত watts এই সময় 
নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করিবার জন্ত দৃঢ়ভাবে 
গভর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত আদালতের পীচজন বিচারপতির মধ্যে 
যে একজন বিচারপতি সতীদাহের পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন না, তিনি কার্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলে তীহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অপর চারিজনের সহিত একমত 
হওয়াতে বেটিঙ্কের বিশেষ স্থবিধা হইল। দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের এই 
সহযোগিতা সতীদাহনিবারণ আন্দোলনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিল । 
জে. পেগ্নের “The Suttee's Cry to Britain’ (১৮২৮) পুস্তকখানিও 
দেশের জনমতগঠনে বিশেষ কার্যকরী হয়। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সভীদাহনিবারণকল্পে 
বিশেষ যত্বান হইয়াছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন রামমোহন 
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রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ । রামমোহনের জোষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের 
পত্রী অলকমণি বা অলকমঞ্জরী ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল সহ্মুতা হন। 
রামমোহন তখন রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই ঘটনায় সতীদাহ- 
নিবারণ বিষয়ে রামমোহন বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহণীল হইয়াছিলেন বলিয়া 
শোনা যায়। 

রামমোহন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও 
নিবর্তকের স্বাদ” লেখেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ের ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের 
সাপ্তাহিক 'সমাচার-দর্পণে এই পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা৷ হয়। ধর্মের 
আলোচনায় একথা বল৷ হইয়াছে। 

কিন্তু রামমোহনের পূর্বেই সহমরণ যে ATIS নহে এই মত এদেশের 
এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ মৃত্যুপ্তয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ব্যক্ত করেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
করিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা 
সইমরণপ্রথা সমর্থন করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাবের ১৪ই জানুয়ারী গোগীমোহন 
দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাইচাদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, «fenem দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র 
ও রামগোপাল মল্লিক বেটিস্কের নিকট গভর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইয়া 
সতীদাহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত দেন। 


সমাচার চন্্িকা” পত্র হইতে নীত “সমাচার দর্পণে'র ১৮২৯ Jela ৮ই 
অগস্টের সংখ্যায় লিখিত আছে, হ 

Ra জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট নামক সমাচার পত্রেতে এক wes সমাচার 
প্রচার হইয়াছে যে গববূনর্ষেন্ট এই ক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন 
এবং এতনেনশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়| এ [be 
বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পন করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি 
শহানহিন Bas sax জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং 

এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন ।... 
এই বিষয় Barwa যদি অধর্ fep অশান্ধ বলিয়| জ্ঞান্‌হইয়| থাকে তবে এ 
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অবীনদিগের প্রতি অনুমতি করিলে «cate যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে 
তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে 1”? 

“এতদ্েশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি’ যে রামমোহন রায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | 

ওরা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্ীষ্টাব্ের ‘সমাচার pferer'a লিখিত আছে, 

“অপর প্রায় সকল SIA কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক 
হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে Aye রামমোহন রায়ের নাম মাত্র বাঙ্গাল 
হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা 
অনেক হিন্দুর মত কি প্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত 
ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও 
কদাচ নহে কেননা Stats পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্মকর্ম যাহা তাহা 
অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই Reals তাহার 
মত হইলেও তীহার বংশের মত বলা যায় না।”২ 

রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রচেষ্টা সফল হইল না। ১৮২৯ খ্রষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর 
লর্ড উইলিয়ম বেটিন্ক এই প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। 

সতীদাহ নিবারণ আইন জারি হইলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী 
রক্ষণশীল হিন্দুরা স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপন করে। এই সভার 
মুখ্য উদ্দে ছিল সতীদাহনিবারণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। 

ভবানীচরণ সর্বতোভাবে সহমরণনিবারণ আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া- 
“ছিলেন। “সম্বাদ কৌমুদী’ এই আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করিলে তিনি এ 
কাগজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ‘সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। 

‘সম্বাদ তিমিরনাশক হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৮৩২ Slice “সমাচার দর্পণ 
উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, 

“দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক হুসস্তান শরীযুত হরিহর দত্ত ওঁ কাগজের 
এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন 
অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দোপাধ্যায় বাবুর 
সহিত অনৈক্য হইল তিনি ও কাগজ প্রকাশক ছিলেন Sigh কথা লেখাতে 


aa Se 
১। ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংঃ 


কলিকাতা ১৯৪৯ : পৃ ২৮৮৯ 
হ। ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম থণ্ড তৃতীয় ALS পৃ ২৯০ 


২০৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ধর্মহানি এবং হিন্দু সমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া এ সালের 
ফাল্গুনে চক্িকানামক কাগজের WP করেন ইহাতে কৌমুদ্রী ও চন্দ্রিকার 
ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল i? 

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ধর্মসভা সতীদাহনিবারণ আইন রোধ করিতে পারে 
নাই। ইহার প্রধান কারণ এই ঘে, A RITA প্রমুখ রক্ষণশীল দলেরই 
- একটি শক্তিশালী অংশ এই দ্বপ্য নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ১৮৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের 

 ১৬ই জানুয়ারী রামমোহন টাউন হলে এক সভা করিয়| বেটিঙ্ককে অভিনন্দন-পত্র 

প্রদান FTIA | 

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে ধর্মসভার 
একটি কল্যাণকর ভূমিক! ছিল । এই ধর্মপভা ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছঙ্খলতাকে বহু 
ক্ষেত্রে প্রশমিত করিয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক 
হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর গ্রভাবেই ইয়ং বেঙ্গলের «f হয়। ১৮২৬ 
Aa ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে মাত্র আঠার বৎশর বয়সে 
ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। প্রধানত ধর্মসভার গৌড়া ও 
ক্ষমতাশালী হিন্দুরা তাহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রচার করিলে ২৫শে এপ্রিল 
১৮৩১ Aia তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং 
দিকেই কলেরায় তাহার মৃত্যু হয়। 

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর বিশেষ করিয়৷ কাঞ্চন রিচার্ডনের নেতৃত্বে ইয়ং 
বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। 

রিচার্ডপনের শিক্ষার মধ্যে একটা প্রবল স্বাধীন fos! জাগ্রত করিবার শক্তি 
ছিল। তাহার শিন্তগণ এই স্বাধীনতাকে বহক্ষেত্রেই উচ্ছৃথলতায় পর্যবসিত 
করিয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা রাধানাথ শিকদার মনে করিতেন 
থে গো-মাংস ভক্ষণ না করিলে জাতির উন্নতি নাই। প্যারীচাদ মিত্র 
লিখিয়াছেন, 

"Radhanath Sikdar had an ardent desire to benefit his 


country. His hobby was beef, as he maintained that beef- 


eaters were never bullied, and that the right way to 
c — CU MM 


2! qaaa বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাংল! সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) £ কলিকাতা ১৯৪৮ £ 
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এ বৎসরের শেষের 
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improve the Bengalees was to think first of the physique 
or perhaps physique and moral simultaneously.”> 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিক গো-মাংশ আহারের ফলে চর্মরোগের জন্য তাহার 
মৃত্যু হয়।* 

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজী ভাবাপন্ন হওয়াতে ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে 
হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও অন্তান্ত রীতিনীতির প্রতি mele প্রকট হইয়া উঠে। 
অনেকে সংশয়বাদী হইয়া পড়েন, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান 
হইয়া নাস্তিক মতাক্রান্ত হন। রাজনারারণ বন্ধ, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব 
প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় নেন। অপরদিকে ডফ, ডিয়ালটি, প্রমুখ 
মিশনরীদের প্রভাবে কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল 
aque দত্ত প্রভৃতি ইয়ং বেলের নেতৃবৃন্দ খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের 
অবশিষ্ট নেতৃরনদ ধর্মান্তরিত না হইলেও প্রচলিত হিন্দুধর্মের রীতিনীতির উপর 
আস্থা হারাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন | 

ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃ্খলতাকে রোধ করিবার জন্য রাধাকান্ত দেব, রামকমল 
সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, Gers মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তির! 
রক্ষণশীল হিন্দুমাজ ও তাহার রীতিনীতি সংরক্ষণে যত্ববান হন। এই সময় হিন্দু 
সমাজের অপর এক অংশ, যাহা ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেণীভুক্ত নহে, বিদ্যাসাগরের 
নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির কোন কোন অংশের পরিবর্তনের 
wy উদ্ভোগী হইয়াছিল। এই প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের অংশটি সকল 
আন্দোলনেই ইয়ং বেঙ্গলের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের 
মধ্যেও কেহ কেহ প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন কোন ব্যাপারকে সমর্থন 
করে। 
. ইয়ং বেঙ্গলের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া ছাড়া আর একটি ঘটনা হিন্দু 
সমাজে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল । ইহা “কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম’ 
নামে পরিচিত | 

হাটখোলার কালীপ্রসাদ we বিবি আনার নামক একজন পরমা সুন্দরী 
মুসলমানীকে উপপত্থী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। ইহার ফলে 


>| Peary Chand Mittra: David Hare: page 36. 


2 | Thomas Edwards: Henry Derozio: Calcutta 1884: p. 132. 


২০৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাক্কালার নবজাগরণ 


তিনি জাত্যন্তরিত হইলে তাহার পক্ষের লোকেরা তাহাকে সমন্বয় করিয়! 
জাতিতে তুলে । ইহার জন্য হিন্দু সমাজ ভয়ানক আন্দোলিত হয়। একপক্ষে 
শোভাবাজারস্থ _রাজগণ, অপরপক্ষে রামছুলাল সরকার প্রভৃতি কলিকাতার 
were লোকের! ছিলেন৷. এই ঘটনা উপলক্ষে রামদুলাল বলিয়াছিলেন A, 
জাতি তাহার বাক্সের ভিতর । রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন, 

“এই Gera সময়ে একটি গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে আছে,__ 
“গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী”। সেই প্রথম এই রব BRIS হয়, এখনও সেই রব 
অত হওয়া যাইতেছে pee 

কালী প্রসাদী Rata এবং হিন্দু কালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও 
খানা areal জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া এ বিষয়ে বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন 
অনেক পরিমাণে প্রবতিত করিয়াছে ।”৯ 

aara গোমাংসাহীর প্রভৃতি অনাচারের সহিত বেশ্তাসক্তি, লাম্পট্য 
ইত্যাদি ব্যভিচারের care এই সময় প্রবল হয়। তথাকথিত বাবুশেণীর 
মধ্যে এই ব্যভিচার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। সমাজের অনেক wate 
ব্যক্তিকেও এই নৈতিক অধঃপতন কলঙ্কিত করিয়াছিল | 

এই কারণেই রিচার্ডপন হিন্দু কলেজ হইতে অপদারিত ea | 

এই সকল নৈতিক অধঃপতনকে রোধ করিবার জন্য যাহার! লেখনী ধারণ 
করেন তাহাদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; অক্ষয়কুমার 
দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মনভার aes, | তিনি সতীদাহনিবারণ, 
বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলন প্রভৃতি আন্দোলনের বিরোধিতা করিলেও ইংরেজী 
শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেদলের DEVAS ব| বাবুদের 
নৈতিক অধঃপতনকে তিনি একেবারেই সমর্থন করেন নাই | 

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার কলিকাতায় স্থরাপান নিবারণের জন্য 

একটি সমিতি স্থাপন করেন। প্যারীচরণের এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর, কেশব 
BH দেন, স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি প্রভৃতি যোগদান করেন। ইহার তিন চার বত্যর 
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পূর্বে রাজনারায়ণ 32 কতৃক মেদিনীপুরে স্থরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। 
Seine বহু পূর্ব হইতে স্থরাপান নিবারণের সপক্ষে একটি জনমত গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। অনেকে প্রথম জীবনে walls করিলেও পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়াছিল । : : ; 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে পরিমিত স্থরাপান করিতেন। কার ঠাকুর 
কোম্পানীর পতনের পর তিনি স্থ্রাপানে বিরত হন। কেবল পীড়ার সময়ে 
ডাক্তারের আদেশে পরিমিত স্থরা পান করিতেন। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ W 
লিখিয়াছেন, 

“cama, টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু স্্রাপান করিতেন। 
এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় 
ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই (১৮৯০)।৮১ 

ব্যক্তিগত ভাবে অক্ষয়কুমার অতি অল্পদিন ব্যতীত বরাবর মত্দাদি ভক্ষণ ও 
উষধার্থে নির্ধারিত পরিমাণে aatia করিলেও তিনি নিরামিষ আহারের 
পক্ষপাতী ও মদ্যপানের বিপক্ষে ছিলেন | 

রাধাকান্ত দেব, won মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতিও মদ্যপানের অত্যন্ত 
বিরোধী ছিলেন। রাধাকান্ত স্থরাপাননিবারণ আন্দোলনের বিষয়ে পার্জ ডাল 
সাহেবকে সাহায্য করেন। 

এই যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলন | 
বিদ্যাসাগরের পূর্বে ront ও তাহার বাহিরে দুই একস্থানে বিধবা বিবাহ দিবার 
চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । বিগ্াসাগরই প্রথম এই প্রচেষ্টার 
সফলতা লাভ করেন। বিদ্যাসাগর তাহার এই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ, ইয়ং বেঙ্গল 
ও প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের সমর্থন পাইয়াছিলেন। এমন কি রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজের এক অংশও তাহাকে সমর্থন করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত 
ভাবে বলা হইয়াছে। এই স্থলে ইহা সংক্ষেপে বলা বাইতেছে। 

১৮৫৪ খীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কি না’ নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকার প্রতিবাদসমূহ 
প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাসাগর কর্তৃক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
“বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না” নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারিত হয়। 
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২০৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় বিহারীলাল 
সরকার তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। 
“বিচার ফলে যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের প্রচলন-প্রসঙ্গে একটা তুমুল 
আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবং সমগ্র বঙ্গভূমি 
বিচলিত হইয়াছিল । ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, a, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই 
মুখে দিবারাত্র এতৎ সম্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে 
প্রকৃতই একটা বিল্বয়-বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে-বিপক্ষে কত 
“রকম ছড়া, গান রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে, ঘাটে, মাঠে 
সর্বত্রই নানারপ গান গীত হইত। গাড়োয়ান গাড়ী হাকাইতে হাকাইতে, কৃষক 
লাদল চালাইতে চালাইতে, তাঁতি তাত বুনিতে বুনিতে গান গাহিত। শীস্তিপুরে 
বিদ্যাসাগর পেড়ে নামক একপ্রকার কাপড় উঠিয়াছিল। তাহার পাড়ে এই 
গান লেখ! ছিল, 
‘act থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে! 
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥ 
কবে হবে শুভ দিন, প্রকাশিবে এ আইন, 
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম-_ 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম; 
মনের সুখে থাকৃব মোরা মনোমত পতি লয়ে | 
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্্রণা যাবে, 
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই-_ 
আলোচাল কাচকলার মুখে দিয়ে ছাই, 
একো হয়ে যাব সবে বরণভালা মাথায় লয়ে ॥১৮১ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুধ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই | 
“বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল | 
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল ॥ 
পিরাশর” প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ | 
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ I 
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সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে। 
ছুড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে ॥ 
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা I 
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাখা ॥ 
জ্ঞানহার! হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে | 
কে পড়িবে "reto", মায়ের কল্যাণে ॥১ 
কিন্তু দাশরথি রায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়। 
faarl, কেনন! বিধবা-বিবাহ ঈশ্বরের কার্য | 
“তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে | 
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত, 
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে ॥”২ 
বিধবা-বিবাহের কথায় শান্তিপুরের এক রমণীর উক্তিতে দাশরথি ঈশ্বর 
গুথকে কটাক্ষ করিয়াছেন | 
“ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে, নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে” 
হাতুড়ে বৈগ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে ববি।”+ 
‘বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি al এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় 
পুস্তক’ প্রকাশ করিবার পর এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজের ও অপরাপর এক 
হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ 
করেন। এই আবেদনপত্রের সহিত বিধবা-বিবাহ আইনের একটি খসড়াও 
পাঠান হয়। ধর্মের আলোচনায় এ বিষয়ে বলা হইয়াছে। 
মোটামুটি বলা যাইতে পারে ঘে ইয়ং বেঙ্গলের দল, SUNRA গোঠী, 
জর পণ্ডিত সমাজের অধিকাংশ এবং জমিদার শ্রেণীর অনেকেই 


সংস্কৃত কলে 
poete die ২৬শে জুলাই ভারত 


বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিয়াছিল 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাঁবিবাহ আইন পাশ হয়। 
এই সময় “সমাচার-চজ্জিকী?, ‘সংবাদ গ্রভাকর” ও স্বাদ eres প্রধান 


»| usps গুপ্তের গরন্থাবলী (১ম ও হয় 39 একত্রে) বহুমতী সংঃ পৃ ১১৬৭ 
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১৪ 


২১০ ^o উনবিংশ শতাব্দীতে বাক্গালার নবজাগর্ণ 


সংবাদপত্র ছিল। গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ ভাঙ্করের সম্পাদক ছিলেন। চন্দ্রিক! 
ও প্রভাকর বিধ্বাবিবাহের বিপক্ষে থাকিলেও staa বিধবাবিবাছের পক্ষ 
সমথিত হয় | 
বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের a ডিশেম্বর 
বিগ্ভামাগরের উদ্যোগে atape বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থকিয়া স্টাটস্থ ভবনে প্রসিদ্ধ 
কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীণচন্দ্র বিছ্যারত্ব বিধবা বিবাহ করেন | 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে | বিধবা বিবাহের বিপক্ষ দল রটনা 
করে যে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়াতে এই gba! ঘটিয়াছে। 
| যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ও কলিকাতার ধর্মদভা বিদ্যাসাগরের মতকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্বোৎসাহিনী 
সভা প্রবলভাবে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। ১৮৫৬ 
Miaa প্রথমে যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন 
বিষ্যো্সাহিনী সভা বিধবাবিবাহ্‌ সমর্থন করিয়া বহু লোকের স্বাক্ষর যুক্ত একটি 
আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করে | ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের 
জুলাই মাসে এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদ প্রভাকরে, 
ঘোষণা করেন যে, যাহার! বিধবাবিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, বিদ্যোতসাহিনী 
AE) তাহাদের প্রত্যেককে এক মহন্ত মুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৮৫৬ খ্রষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহবিষয়ক 
আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কিন্ত এ বিষয়ে বঙ্গেশ্বর সিসিল বীডন প্রথমে 
উৎসাহী হইলেও শেষ পর্যন্ত কিছু করেন নাই। ধর্মের আলোচনায় এ কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরশিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণ 
বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিল | 
১৮৫৪ খুষ্টাবের ১৫ই ডিদেম্বর তারিখে কাশীপুরে কিশোরীচাদ মিত্রের 
ভবনে বদের সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা 
আলোচনার জন্য একটি সভা আহৃত হয়। ইহার ফলে সমাজোয়তি বিধায়িনী 
üt সমিতি নামক একটি সভা জন্মলাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার 
সভাপতি za | বিদ্যাসাগরের পূর্বেই ১৮৫৫ Mica প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ 
নিবারণের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্বপ্রথম আবেদন প্রেরণ করে।১ 
SS = EE 


V মন্মধনাথ ঘোষ £ কর্মবীর কিশোরীচাদ মিত্র: কলিকাত| ১৯২৭ s পৃ ১০৭ 


সমাজ ২১১ 


এই সভা! বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিতে 
সাহায্য করে। এই সভার কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন 
প্যারীচাদ মিত্র, কিশোরীচাদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি । এই সভা বিধবাবিবাহ বিষয়ের 
অধিকাংশ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইলেও বিধবাবিবাহ 
রেজিন্টারী করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত 
হয় নাই | 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহেরও বিপক্ষে ছিলেন। 
১৮৫০ Qaa অগন্ট মাসে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
র্বশ্ুতকরী” পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের ‘বাল্যবিবাহের দোষ শীর্ষক 
প্রবন্ধ বাহির হয়। সহবাপ-সন্মতি-আাইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইবার 
প্রাকালে সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর যে মতামত জ্ঞাপন করেন তাহা 
তাহার সমাজকল্যাপদৃষ্টির পরিচায়ক । প্রথম ay হইবার পূর্বে স্বীর সহিত 
সহবাস আইনত অবৈধ করিতে তিনি নির্দেশ দেন | 

বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহকে Cem করিয়া এ যুগের শেষের 
দিকে অনেকগুলি নাটক প্রহসনাদি রচিত হয়। ধর্মের আলোচনায় এই সকল 
পুস্তকের বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 

সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ এবং বিধবা 
বিবাহের সমর্থনে ক্ষান্ত হইল Ud ইহা লম্পটের কদধ চরিত্র, নেশাখোরের 
qu ও কুংসিত ব্যবহার এবং শহর ও গ্রামের দলাদলির শোচনীয় পরিণতি 
উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিল! এই দেশে দলাদলিপ্রথ। প্রচলিত থাকাতে 
যে সকল মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য কয়েকটি ASF 
রচিত হ্য়। প্যারীটাদ মিত্র টেকটাদ ঠাকুর ছদ্মনামে ১৮৫৮ ABIT কলিকাতা 
অঞ্চলে ধনীগৃহের চিত্র লইয়া ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামে একটি আখ্যায়িকা 
রচনা করেন। স্থশিক্ষার অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়া উত্পন্নে যায় 
তাহা এই গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে। QU “একেই কি বলে সভ্যতা ? 
(১৮৬০) এবং ‘বুড়ো! সালিকের ঘাড়ে রে” (১৮৬০) নামে ছুইখানি প্রহসন 
রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থে প্রগতির দোহাই fux] উচ্ছৃঙ্খল নব্যসমাজের 
আঁচীরব্যবহার এবং দ্বিতীয় ace ধর্মের নামে প্রাচীন সমাজের লাম্পট্য চিত্রিত 


২১২... উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় প্রহসন ছুইটিতে মধুকুদন একই সঙ্গে বিজাতীয় সভ্যতার 
বাদরামি এবং দেশীয় হিন্দয়ানীর ভণ্ডামি ও দুর্নীতিকে ধিক্কারের সহিত 
উদ্ঘাটিত করিয়াছেন | 

সমাজের জাতিভেদকে লইয়া এই যুগে নানা আলোচনা হয়। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে ঘে, ত্রাঙ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদের পক্ষপাতী 
না হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, খুব Sha জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়, ইহা ক্রমে 
ক্রমে দূর হইয়া যাইবে। তাই তিনি প্রথমে উপবীত ধারণের সমর্থন না করিলেও 
পরে উপনয়নের বিধান দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ ue জাতিভেদ গ্রথাকে 
সমর্থন করিয়াছিলেন, কেননা ধর্ম ও বিদ্াকে উৎসাহ প্রদান ছাড়াও ইহা দেশে 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া লোকসমাজের উপকার সাধন করে। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মনে করিতেন যে, জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ক্রমে সমাজ 
হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে । অসময়ে জাতিভেদ প্রথা রহিত করিলে cfe 
বিষময় ফল হইবে সে সম্বন্ধে ভূদেব লিখিয়াছেন, 

“জাতিভেদ প্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত 
জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও নান হইয়া 
পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শস্তি-গ্রবণতা তিরোহিত হইয়া 
রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে P? 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বীশিক্ষাকে লইয়া এই সময় আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। ১৮৪৯ শ্ীষটান্দের 32 মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণীরগ্রন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সহায়তায় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার 
বেথুন হিন্দু বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়া 
চর্চার যোগ করিয়া দেন। বেখুন এই কার্ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, জাস্টিম্‌ শস্তুনাথ পণ্ডিত, রাজা shee দেব প্রভৃতি অনেক quy 
হিন্দুর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ একদল রক্ষণগীল fes 
স্্শিক্ষার সমর্থন ন। করিলেও রাধাকান্ত দেব ইহার পোষকতা 
বেখুনের সহিত রাধাকান্তের এ বিষয়ে অনেক পত্রালাপ হ্য় 
লিখিয়াছিলেন, 


"I am anxious to give you the Credit which justly 


করেন। 
একবার বেথুন 


১1 ভূদেব মুখোপাধ্যায়? সামাজিক প্রবন্ধ ৬ সং ঃ কলিকাত| ১৯৩৭ TER 


— 


সমাজ ২১৩ 


belongs to you of having been the first native of India, 


who in modern times has pointed out the foly and 
ness of allowing women to grow up in utter 


wicked 
that this is neither enjoined nor 


ignorance, and 
countenanced by anything in the Hindu Sastras".? 

এখানে রাধাকান্তের পোধকতায় প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের - 
alfa] বিধায়ক’ acus প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হইয়াছে। 

এ যুগের অন্ততম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার শিক্ষাকে সমর্থন করিয়া সেই 
শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। 

“অতএব, যদি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ হইল, তবে 
তাহার! যেরূপ শিক্ষা পাইলে, ওঁ সমস্ত গুরুতর কর্ম যথাবিধানে সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য ইহাতে আর 


সন্দেহ কি 1১ 
স্্রীলোকদিগের বিশ্ববিগ্ালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বিশেষ মঙ্গলের ও 


উন্নতির চিহ্ন বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। 

অক্ষয়কুমার বিধবা বিবাহের সপক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিপক্ষে 
ছিলেন। ইহা ছাড়াও অক্ষয়কুমারের মতে ঈশ্বর Dae বিষয়ে কতকগুলি 
কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি পালন না করিলে মন্তম্তের 
উদ্ধাহ্পংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় abi নিয়মগুলি এই £₹ 

si eal ও পুত্রের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, 
সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, AIS চরিত্র পরীক্ষা, 
এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া ATIF ।* 

২। শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে; এবং জরাবস্থ। উৎপন্ন অথবা 


জরাবস্থার কাল নিকটবর্তী হইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নয়।৪ 

he life of Raja Radhakanta Deva Bahadur 
and testimonials of his character 
bdakalpadrum : Calcutta 


IQ. হন 

;1 A Rapid Sketch of t 
with some notices of his ancestors, 
aud learning by the editors of the Raja's Sa 


1859: page 19. 
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২১৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


৩। পিতৃকুল মাতৃকুল অথব! তত্তংকুলের কোন শাখা হইতে কন্যা ও পাত্র 
গ্রহণ কর! কর্তব্য নহে।৯ | 

8| meet, fave, নির্বোধ, ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করা 
কর্তব্য নহে।২ 

৫। স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্ধের রীতি ও ধর্মবিষয়ক মত 
একপ্রকার Beal আবশ্যক 1৩ 

wg এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য, অধিবেদন 
অর্থাৎ বহুবিবাহ কোন রূপেই কর্তব্য নহে |° 

দম্পতির পারস্পরিক ব্যবহার প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার যাহা বলিয়াছেন তাহা 
তাহার প্রগতিশীল মনের উজ্জল পরিচয় বহন করে। তিনি লিখিয়াছেন, 

“পত্বীকে আপনার ইন্দ্রিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মুঢতা ও অসভ্যতাঁর 
লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষাদান দ্বার! তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মািত, ধর্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও 
Tama নিরাকৃত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, 
শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমূদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে 
মেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ব ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর 
পরমেরের প্রতি ভত্তিশ্ধা সঞ্চারিত ও বর্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর 
পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য |e 

সামাজিক ব্যাপারে অঙ্গয়কুমারের চিন্তাবলী সে যুগের এক স্মরণীয় সম্পদ | 

উনবিংশ শতাব্দীর বাদ্দালা দেশে এক নৃতন শ্ৰেণীবিন্যাস দেখা দিল। সামন্ত 
যুগের কৌলীন্য ও রক্রগম্পর্কের আভিজাত্য মুদ্রার নিকট পরাজিত হইল। 
ইংরেজ আমলে উৎপাদনের নানা যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়ায় স্থিতিশীল গ্রামের 
অর্থনৈতিক কাঠামো! ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং যন্ত্গের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
নগরকেক্তিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
ডূমিব্যবস্থার পরিবর্তনে qua জমিদার সৃষ্টি হইল। নুতন শ্রেণীবিন্তাসে দেখা 


. দিল ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী। উপসংহারে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত ভাবে বলা হইবে। 


2) অঙ্গয়কুমার দত্ত? ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ পূ ৬৩ 
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রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে রামমোহনই ARRI এবিষয়ে 
আলোচনার পূর্বে অতীত ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল 
হইবে | 
১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে 
কোম্পানীর নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্ঠার দেওয়ানী লইলেন। 7S হইল 


যে, কোম্পানী এ তিন দেশের খাজনা আদায় করিবে ও বাদশাহকে প্রতি বৎসর 


ছাব্ৰিশ লক্ষ টাকা কর দিবে | 

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রস্থান করিলে ক্রমান্বয়ে 
ভেরলস্ট ও জন কার্টিয়ার বাংলার শাসনকর্তা হন। তীহাদের উভয়ের শাসনকাল 
ছিল মাত্র পাচ বৎসর । কার্টিয়ারের শাসনকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্দদেশে 
ভয়ানক দুভিক্ষ হয়। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়! ইহাকে 
“ছিয়াভরের মন্বন্তর’ বলে। এই মন্বন্তরের সময় WAT দেশের কৌন কোন 


স্থানে বিক্ষোভ দৃষ্ট হয়। 


ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ১৭৭৩ Ma পার্লামেন্টে রেগুলেটিং ste 


পাশ করেন। এই আইনে বাঙ্গালা গভর্ণর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় 
ভারতীয় অধিকীরের গভর্ণর জেনারেল হন। ১৮5 Ja উইলিয়ম পিটের 
উদ্যোগে ইণ্ডিয়া wr? বা ভারত আইন পাশ হয়'। ভারতের শাসন ভার ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বোর্ড অব কণ্ট্যোলের উপর পড়ে । ১৭৯৩ 
aera ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িস্তার জমিদারদিগের সহিত 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 

পূর্বে বলা হইয়াছে C 
এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীন 
গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর দ্বার 


বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইবে T I 
cof see ১৮১৭ সালের ১৯শে অগস্ট এই আইন তুলিয়া দেন। তিনি ইহার 


১৭৯৯ gia মে মাসে ওয়েলেদলী সর্বপ্রথম . 
তার সঙ্কোচবিধান করেন। নিয়ম হয় যে, 
j পরীক্ষিত না হইয়া কোন সংবাদ এমন কি 


২১৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্জালার নবজাগরণ 


পরিবর্তে এমন কতকগুলি নিয়ম বাধিয়া দিলেন যেগুলি অমান্য করিলে সম্পাদককে 
জবাবদিহি করিতে হইত | অস্থায়ী বড়লাট জন আ্যাডাম সুপ্রিম কোর্টের সম্মতি 
লইয়া ১৮২৩ giaa ৪ঠা এপ্রিল এক কড়া cay আইন জারি করেন। 
নিয়ম হইল যে, কাগজ বাহির করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে 
সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অন্থমতি লইতে হইবে এবং ম্যাজিষ্টেটের 
নিকট হলফ করিয়া সেই হুলকনামা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারীর নিকট 
পাঠাইলে লাইসেন্স মিলিবে। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে আলোচন! নিষিদ্ধ তাঁহার 
মুদ্রিত বিবরণ সম্পাদকের নিকট রাখা হইত | 
গভর্ণমেন্ট যখন নান! দিক হইতে এ দেশের BAAS পাশ দৃঢ় করিতেছিলেন 
তখন রামমোহনই প্রথম রাজনৈতিক চেতনার বাণী শুনাইলেন। রামমোহন 
একটি zx সবল স্বাধীন জাতি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত 
কর্মপ্রচেষ্টার মূলে এই আকাজ্জাই প্রেরণা জোগাইয়াছে। রামমোহন 
১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, 
"I regret to say that the present system of religion 
adhered to by the Hindus is not well calcul 


ated to promote 
their political interest, 


The distinction of castes, introdu- 
cing innumerable divisions and subdivisions among them, 
has entirely deprived them of political feeling, and the 
multitude of religious rites and ceremonies and the laws of 


purification have totally disqualified them from under- 


taking any difficult €nterprise. It is, I think, necessary 


that some changes should take place in their teligion at 


least for the sake of their political advantage and social 
comfort",* 


. WAR We রাজনৈতিক স্থযোগস্থবিধা ও সামাজিক জুথস্াচ্ছন্দোর জন্যই 
রামমোহন হিন্দুধর্মমত পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইয়! পড়েন। 
রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হ্ইয়াছিলেন | পূর্বে বলা - 


>| The English Works of R: 


aja Rammohun Roy: Panini Office £ 
Allahabad 1906 : pages 929-30. 


=, 
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হইয়াছে যে, তিনি কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন | ইহাদের নাম 
্রাঙ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন_ ব্রাহ্মণ সেবধি’ (সেপ্টেথর ১৮২১ খ্ৰীষ্টাব্দ ), ‘সম্বাদ 
কৌমুদরী” ( 951 ডিসেম্বর ১৮২১ dr) ও “ীরাৎ-উল্‌-আখ বার’ ( ১২ই এপ্রিল 
১৮২২ খ্ৰীষ্টাব্দ )। ১৮২৩ Bice যখন নিয়ম হয় যে সংবাদপত্রের প্রকাশের 
ag গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, তখন এই ব্যবস্থার 


- প্রতিবাদ করিয়া তিনি মীরাৎ-উল্‌আখবার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। শুধু 


তাহাই নহে। এই আইন রেজেস্টারুত হইবার পূর্বেই রামমোহন কলিকীতাস্থ 
কয়েকজন বন্ধুর সহিত ১৮২৩ খ্রীষ্টাবের CA মার্চ ইহার প্রতিবাদ জানান । - 
ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি একখানি আবেদনপত্র বোর্ড অব c ICI 


মারফৎ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরণ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য 


রামমোহন ‘Memorial to the Supreme Court? (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ) 


তাহার ‘Appeal to the King in Council’-কে (১৮২৫ খ্ৰীষ্টাব্দৰ) 
‘the Areopagitica of Indian History’ "বলিয়াছেন |? 
রামমোহনের স্বাধীনতার Sets আরও বিভিন্ন 
gaa কোর্টের চিফ জাস্টিস সার্‌ চার্লস গ্রে 
জঘন করিয়া একটি মোকদ্দমা এই বলিয়া 


নিষ্পত্তি করেন যে, পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি 
রামমোহন ইহার প্রতিবাদ 


পৈতৃক সম্পত্তি দান বিক্ৰয় করিতে পারিবে না। 

করিয়া Essay on the rights of Hindoos over ancestral property, 
according to the Law of Bengal’ (১৮৩০ pm) নামে একটি 
প্রবন্ধ রচন! করেন। শুধু প্রবন্ধ রচন। করিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হইলেন না, 
চার্লস গ্রের নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য তিনি বিলাতে আগীল করিলেন। তাহার 
সফল হইল। fafs কাউন্সিল হইতে Aa কোর্টের faite 
লণ্ডন হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রহের একটি সংস্করণ 


লেখেন। 
মিস কলেট 
শুধু এ ক্ষেত্রেই নহে, 
ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তদানীন্তন উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম ল 


চেষ্টা 
রহিত করিয়! দিল। 
প্রকাশিত হইয়াছিল | 

রামমোহন অসিদ্ধ লাখের 
করিয়াছিলেন! পূর্বে কালেক্টরেরা অ 


>l Sophia Dobson Collet : 
mohun Roy: London 1900; page 67. 


js ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
faa লাখেরাজ বলিয়া কোন ভূমি 


The Lifé and Letters of Raja Ram- 


২১৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


বাজেয়াপ্ত করিলে তাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদদমা 
করা যাইত। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট নিয়ম করিলেন যে, কয়েকটি জেল! 
লইয়া এক একজন বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত হইবেন এবং Sista নিকটে 
কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল করা যাইবে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার 
ভূম্যধিকারীদিগকে লইয়া রামমোহন ইহার প্রতিবাদ জানান । গবর্ণর জেনারেল, 
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্কের নিকট রামমোহন একটি আবেদনপত্রও প্রেরণ করেন | 
তাহার “Petition to the Government against Regulation III of 
1828 for the resumption of Lakheraj Lands’ ১৮২৯ খ্ৰীষ্টাব্দ 
প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ শ্রীষ্টাব্ের ২৯শে obey তারিখে গবর্ণমেন্ট এই 
আবেদন নামঞ্জুর করেন। কিন্তু কি স্বদেশে কি বিদেশে রামমোহন যখনই 
সুযোগ পাইয়াছেন তখনই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিলাতে অবস্থানকালে 
রামমোহন তাহার অন্যতম সঙ্গী রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নামে এ বিষয়ে কোট অব 
ডিরেক্টরদের নিকট আপীল করেন। ইহাতে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন 


করিবার জন্য ‘Appeal to the British Nation against a violation 


of common justice and a breach of public faith by the 
Supreme Government of India with the Native Inhabitants’ 
(১৮৩২ Slate ) fatal প্রচার করা হয় L 


রামমোহন জুরিপ্রথা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন | 
রামমোহন উপযুক্তভাবে হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রবর্তনেরও পক্ষপাতী ছিলেন | 
এই প্রসঙ্গে রামমোহন তদানীস্তন দেশবাসীর অবস্থা আলোচনা করেন। 
তাহার ‘Exposition of the practical operation of the Judicial 
and Revenue Systems of India, aud 


of the general 
character and condition of its 


native inhabitants, as 
submitted in evidence to the authorities in England, With 


Notes and Illustrations. Alsoa brief Preliminary sketch 


of the ancient and modern boundaries, and 


of that Country’ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামমোহন উদার ও 
ছিলেন। 


of the history 


আন্তর্জাতিক মনোভাবসম্পন্ন 


১৮২৯ Aitaa ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে একটি সভা হয়। এ 
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সভার উদ্দেশ্য ছিল চীন ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার এবং 
ইওরোগীয়ানদের ভারতবর্ষে বসবাসের বাধা সকল দূর করিবার জন্য পার্লামেণ্ট 
মহাদভায় আবেদন করা। ইওরোপীয়ানদের ভার্তব্বামের বাধাসকল 
দূর করিবার নিমিত্ত সভায় বে প্রস্তাব হয় রামমোহন তাহ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা 
দেন। রামমোহন বলেন যে, সুশিক্ষিত, ভদ্র ও ধর্মান্ুরাগী ইওরোপীয়দের 
Sect সাহিত্যসন্বন্ধীয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই 
উন্নতির বিশেষ সম্ভাবন! রহিয়াছে। 

এ কথা যনে রাখিতে হইবে, যে স্বাধীন চিন্তা হইতে রাজনৈতিক 
চেতনার জন্ম তাহা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষা হইতে আসিয়াছে | হিন্দু কলেজের 
শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। 
হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্রের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা পরিস্ফুট হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে তারাচাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, sfremw মলিক, 
রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাদ মিত্র প্রধান। ডিরোজিওর শিক্ষায় ও 
প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্রের! স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন। 
তাহার শিষ্যদের মধ্যে রসিকরুষ্ণ  মলিক, র্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 


দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতঙ্গ লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, 


রাধানাথ শিকদার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ডিরোজিও 


জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের অন্তরে 
স্বাধীনতার আকাজ্জা জাগাইতেন এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেমে Bas করিতেন। 
হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীগ্রসাদ ঘোষের কবিতায় স্বদেশপ্রেমের উজ্জল পরিচয় 
ছিল। কাণীপ্রসাদ “বেল এন্ুয়াল’, “লিটারারী গেজেট? ও ক্যালকাটা 
ম্যাগাজিনে" লিখিতেন। 

এই শতাবীর দ্বিতীয় দশকে স্বদেশপ্রিয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়! 
এই স্বদেশপ্রিয়তা হইতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ARE জন্মলাভ করে! 

ডিরৌজিওর যে সকল গুণ তাঁহার Mamaa উপর বর্তাইয়াছিল তাহাদের 


মধ্যে স্বদেশানুরাগ AISA | ডিরোজিও একজন ফিরিদ্দী হইয়াও ভাঁরত্বর্ধকে 


গভীর প্রেমের চক্ষে দেখিতেন ও ইহাকে স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট 
মমতা সম্পন্ন ছিলেন । "The Fakeer of Jungheera’ নামক একটি 


পুরাতন আখ্যানগূলক কাব্যের মুখবদ্ধে তিনি যে কবিতাটি লেখেন তাহাতে 


২২০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবঙ্গাগরণ 


তাঁহার গভীর ভারতপ্রেমের পরিচয় red যার়। ভারতের তদানীন্তন 
gial তাহাকে গভীরভাবে ব্যথিত করিয়াছিল। 
“To India—My Native Land 
My Country! in thy day of glory past 
A beauteous halo circled round thy brow, 


And worshipped as a deity thou wast. >. 


Where is that glory, where that reverence now ? 
And let the guerdon of my labour be 
My fallen country | one kind wish from thee ipao 
এই "xor ocio তাহার শিষ্যদের মধ্যে বর্তাইয়াছিল। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮৩৮ MICHA ১২ই মার্চ রামগেপাল ঘোষ, 
তারাটাদ চক্রবর্তী প্রভৃতির প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজের একটি সভায় সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিক1 সভা ( Society for Acquisition of General 
Knowledge ) নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠা কর| fetes হয় এবং & SUR 
১৬ই মে এ সভা তাহার কার্য আরম্ভ করে। তারাটাদ চক্রবর্তী ইহার স্থায়ী 
সভাপতি ও প্যারীচাদ ইহার সম্পাদক হন। "Friend of India’ পত্রিকার 
সম্পাদক Mr. Marshman হিন্দু কলেজের শিক্ষিত নব্যসংস্কারকগণকে উপহাস 
করিয়া ‘Chuckerburty Faction’ নাম প্রদান করেন। 
সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা রাজনৈতিক সভা ছিল না। ১৮৪৩ Qaa 
২৫শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় যে 


সভা হয় 
তাহাতে একটি রাজনৈতিক সভা! প্রতিষ্ঠার কথা সকলে অন্থযোদন করেন। 


এ দিবসেই ভঞানোপার্জিকা সভার চিতাভম্মের উপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া citato 
নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপিত Bl ১৮৪৩ Bice দ্বারকানাথ ঠাকুর 
পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্ত ও বিখ্যাত AVN জর্জ টমসনকে এদেশে আনেন | 
ইনি রামমোহন রায়ের বন্ধ আযাডাম-প্রতিষ্ঠিত বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
শভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। টমসন ব্রিটিশ SR সোসাইটির 


Poems of Henty Louis Vivian Derozio: 
Oxford University Press 1923: page 2. 


SUUS? ২২১ 


সভাপতি ও প্যারীচাদ ইহার সম্পাদক হন। রামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ 
চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব ও কিশোরীটাদ মিত্র এই সোসাইটি স্থাপনে বিশেষ 
সহায়তা করেন। রামগোপাল ঘোষ এই দলের অগ্রণী ছিলেন। তাহার ন্যায় 
Rael সে যুগে দেখা যাইত না। এই সোসাইটির মুখপত্র ‘বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর’ 
১৮৪২ jew এপ্রিল মাস হইতে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। 
রামগোপাল ঘোষ ইহার প্রবর্তক এবং প্যারীচাদ মিত্র ইহার সম্পাদক হন। 
এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ৯৮৪৩ Hew নভেম্বরে ইহ! বন্ধ 
হইয়| যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বেশী দিন স্থায়ী 
হয় নাই। ; 
১৮৫১ Jira ৩১শে অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত দেব ইহার সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সম্পাদক হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেন্টের যোগ্যতাবৃদ্ধি, গ্রেট ব্রিটেন 
ও ইণ্ডিয়ার সাধারণ স্বার্থগাধন- এবং এই অধীনদেশের অধিবাসীদের দুঃখ 
দুর্দশার দূরীকরণ এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য fea | এই এসোসিয়েশনে একজনও 
ইওরোপীয়ান সদন্ত ছিল sd P | 

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ভারতবধীয় সভার 
সম্পাদকের পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ_সভার সদস্তদের 
মধ্যে একদল মনে করিতেন যে, দুই বৎসরের অধিককাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে 
একই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত না রাখিয়া অন্যদের এই ভারবহনের সুযোগ দেওয়া 
সমুচিত। দেবেন্দ্নাথের সময় সহকারী সম্পাদক ছিলেন fies মিত্র । 

মাদ্রাজে এই সভার একটি শাখা সভা স্থাপিত হয়। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা এসোদিয়েশনের পক্ষে ব্রিটিশ পালামেণ্টে ভারত-শাসন 
সম্পর্কে আবেদনপত্র পেশ করা। এই আবেদনপত্র রচনায় হিন্দু পেট্রিয়ট’- 
সম্পাদক হরিশচন্দ্ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল। এই আবেদন-পত্রে 
ব্ৰিটিশ উপনিবেশসমুহ্ের শাসননীতির আদর্শে ভারতহর্ষেও স্ব-শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন এবং ইহার প্রথম ধাপস্বরপ প্রস্তাবিত ব্যাবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ 
main ভারতীয় গ্রহণের আবেদন জানান হয়। অনেক পরিমাণে ১৮৫৩ 


History of Political Thought from 


hari Majumdar : 
Calcutta 1934: page 177. 


EI pimanbe 
ananda, Vol. I: 


Rammohun to Day 


২২২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


Micra এই আবেদনপত্রের প্রভাবে ১৮৫৮ Mitaa ১ল| নভেম্বর রাণী 
ভিক্টোরিয়া তাহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানাইয়া দেন যে, ভাঁরতবাসীদের 
ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং রাজ সরকারের TST পদে জাতি- 
ধ্মবর্ণনিবিশেষে সকল ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হইবে। ভারতের শাসন 
ক্ষমতা ভিন্টোরিরার হস্তে চলিয়! যায়। ভারতের প্রধান শামনকত্তার 
উপাধি হর ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেল । বোর্ড অব, কণ্টোলের স্থলে একজন 
ভারত সচিব (Secretary of State for India) ও তাহার একটি 
পরামর্শসভা (India Council) নিযুক্ত Bq) ১৮৫৯ ita Indian 
Penal Code ও পর বৎসর ফৌজদারী কার্যবিধি আইন পাশ হয়। ইহার 
পূর্বেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পার্লামেপ্টের নিকট হইতে যে সনন্দ লাভ করেন 
তাহাতেও কয়েকটি উল্লেখযোগা পরিবর্তন ছিল। এই সনন্দে কোম্পানীর 
ডিরেক্টরদের ক্ষমত| হ্রাস ও বিলাতের মন্ত্রভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষ! দ্বারা উচ্চপদে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা 
হয়। qaal ও বিহারের শাসনভার একজন ছোটলাটের ( Lieutenant 
Governor ) উপর পড়ে। আইনপ্রণয়নের জন্য বারজন সভ্য লইয়া একটি 
ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব TWH পর্যন্ত (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এগোগিয়েশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট Shey] কোম্পানী নৃতন সনন্দ লাভ করে। এই সনন্দের 
ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয় এবং শিক্ষিত 
ভারতবাসী দায়িত্পূর্ণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার পায়। লর্ড 
উইলিয়ম বেটিঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঘরকারী লোক দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ববান ইন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বে একটি কমিটি 
গঠন করেন তাহার একজন সমস্ত ছিলেন রাধাকান্ত দেব। 

গবর্ণমেণ্ট যখন লাখেরাজ বা fats সম্পত্তির উপর কর বসাইতে মনস্থ 
করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে এক বিরাট SS হয়। এই আন্দোলনের 
ফলে ১৮৩৮ খ্রী্াব্দের সনাতনী ও স্ংস্কারপন্থী সকল ভূম্যধিকারীই সমবেতভাবে 
জমিদার সভা ( Zamiudary Association ) গঠন করে। রাধাকান্ত 
এই সভায় সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। 


Zamindary Association- 
এর পরে নাম হয় Landholders’ Societ: 


Y! দশবিঘা পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মত্ৰ জমির 


ife ২২৩ 
কর ছাড় দিবার নিয়ম ভূম্যবিকারী সভার ( Landholders’ Society ) 
উদ্ভোগেই R হয়। গ্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সম্পাদক ERI 

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামমোহন রায়ের বন্ধু আযাডাম ইংলণ্ডে 
ভারতবাগীর কল্যাণার্থ ভারতপম্পর্কে ইংরেজ সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধির 
উদ্দেশ্য azal ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। 
^ রাজনৈতিক চেতন! ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে হিন্দু পেটি, য়টে’'র সম্পাদক 
হরিশ মুখোপাধ্যায় এবং ইয়ংবেগ্গলের অন্ততম নেতা রামগোপাল ঘোষের যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ কথার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বহুখ্যাত গিপাহীবিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়। অনেকে 
সিপাহীবিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন | 
কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন লইয়া গেইযুগের কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে 
দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রধান চিন্তা-কেন্দ্র কলিকাতায় সিপাহীবিদ্রোহ 
বিশেষ কোন তরঙ্দভঙ্গের স্থট্টি করিতে পারে নাই । বাঙ্গালী মুদলমানকে 
fus পরিমাণে প্রভাবিত করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীসম্প্রদায়ের কাছে ইহা! 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের pon কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । স্বাধীনতা- 
প্রিয় বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, ভুদেব, রামগোপাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণও সিপাহী- 
বিদ্রোহ সম্পর্কে তেমন কোন কৌতুহল প্রদর্শন করেন নাই। হরিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর গু প্রভৃতি নেতৃগণ খোলাখুলিভাবে সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্বে 
বিরূপমন্তব্যই করিয়াছেন। সিপাহীবিদ্রোহ এ দেশীয় WATTS যে 
fuss পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার মূলে ছিল ওহাবী আন্দোলনের 
সঞ্চিত বিক্ষোভ ও অরাজকতা । এ বিষয়ে উপসংহারে আলোচনা করা হইবে। 

কিন্তু ১৮৫৮-৬০ laicus নীলবিদ্রোহ সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে দারুণভাবে 
নাড়া দিয়াছিল। যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীদের 
মধ্যে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
(১৮২৪-১৮৬১) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫১৮৬৮) চাষীদের উপর 
হবদের অকথ্য অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
গভর্ণমেন্ট নীলের কমিশন বসাইয়া সাক্ষ্যপ্রযাণ সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু লক্ষণীয় 
কোন ফল হইল না। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ প্রকাশে এই আন্দোলন 
বিশেষভাবে শক্তিশালী হয় একথা পরে আলোচনা করা হইতেছে। হরিশচন্দ 


নীলকর সা 
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“হিন্দু পেটিরটে” অকুঠভাবে চাষীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল প্রবন্ধাদি 
রচনা করেন তাহাতে তৎকালীন স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার উজ্জল চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি “রায়তদের বন্ধু” (the friend of the Ryots) আখ্যা 
লাভ করেন। 

ব্যাক গ্যাক্টসের ব্যাপারে রামগোপালের রাজনৈতিক চেতন! প্ররুষ্টভাবে 
পরিক্ফুট হইয়াছিল | যে চারিটি Draft Acts-ce সাধারণভাবে Block Acts 
বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাদের তিনটি গভর্ণমেন্ট গেজেটে ১৮৪৯ RASEI 
৩১শে অক্টোবর এবং চতুর্থটি এ ব্সরের ২১শে নভেম্বর প্রকাশিত হয় । এই 
চারিটি Draft Acts হইতেছে (I) An Act for abolishing exemption 
from the jurisdiction of the East India Company's Criminal 
Courts, (II) An Act declaring the Law 
of Her Majesty's European subjects, (III) An Act for 
Trial by Jury and (IV) An Act for the protection of 
Judicial officers | দেশীয় কোর্টে ইওরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা প্রদানের 
জন্য বেথুন ( Bethune ) এই আইনের খসড়া ABS করেন। 


as to the privilege 


রামগোপাল 
ঘোষ আইনের চক্ষে দেশীয় ও ইওরোপীয়দের ভেদাভেদ সৃষ্টির প্রতিবাদ 
জানান। তিনি তাহার স্থবিখ্যাত বক্তৃতার পরিশেষে সবলকঠে অকুঠভাবে 


মন্তব্য করেন, 


. "In conclusion I have only this to rema: 


noticed with pain, not unmixed with Surprise, that men 


who are confessed reformers and radic: 


als in politics, are 
now attempting, 


in order to serve their 
to throw ridicule 


England of their 
local Prejudices, sa 
Will they admire 


own political creed, uninfluenced by 
Y of their apostate brethren in the East ? 
the spirit of determination which, so 
many British residents have manifested of preserving 


unimpaired the advantages which they now enjoy over 


rk, that I have. 


রাজনীতি ২২৫ 


the helpless and ignorant natives? Will they approve of 
the exclusive feeling which prompts the Englishman to 
refuse to make common cause with the natives of the land 
for the reformation of abuses? Will they read with com; 
placency the sentiment which dictates the proud assertion 
that unequals shall not be equals? On the contrary, will 
not the generous and noble sons of Britain feel ashamed 
of their countrymen in India, who are anxious to perpetuate 
an invidious distinction, and preserve their exalted position 
at the expense of their native fellow subjects? Publicmen 
in England, I feel persuaded, would rather see the British 
residents generously cast in their lot with the natives of 
the land, striving with one united effort to obtain remedies 
against wrong and oppression.”* 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের স্ই এপ্রিলের “হিন্দু পেটি_য়টে’'র এক সংবাদে জানা যায় যে 
এ বৎসরের ৬ই এপ্রিল ব্ল্যাক এাক্টের ব্যাপারে টাউন হলে এক বিরাট সভা 
হয় এবং টমসন, রামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাদ মিত্র, na মিত্র প্রভৃতি 
ব্যক্তিগণ বিচারবিষয়ে ইওরোপীয়দের "Ted সুবিধার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। 
কিন্তু ইহাতে তেমন কোন ফল হয় নাই। 

নীলবিজ্রোহ ও সিপাহীবিদ্রোহেরও পূর্বে ১৮৫৫ QT সাওতালদের 
মধ্যে এক বিক্ষোভ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহা সীওতাল বিদ্রোহ নামে 
পরিচিত। দেশীয় স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে প্রধানত এই 
বিক্ষোভ হইলেও ইহাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ছিল না তাহা নহে। 
সীওতালমম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রবলরূপ ধারণ করিলেও ইহা একটি, 
অঞ্চলেই Tatas ছিল বলিয়া দেশের তদানীন্তন ইতিহাসের উপর কোন 


১1 Speeches of Ram Gopaul Ghose and his pamphlet on the 
» and minutes on education together with a short account 


“Black Acts 
Mitra Reprinted: Calcutta 


of his life published “by Charn Chandra 


1923: page 65. 
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বিশেষ লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তৎকালীন সচেতন শিক্ষিত 
সমাজ এই ঘটনায় গভীর কোন আগ্রহ বোধ করে নাই বলিয়াই মনে হয়। 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের esca নভেম্বর ভূম্যধিকারী সভায় ইংলগুস্থিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া 
দোসাইটির সহিত সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভূম্যধিকারী সভার অস্তিত্ব প্রায় লোপ পায়। 


১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর প্রধানত রামগোপাল ঘোষের চেষ্টার atte : 


হোল্ডার্স সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিলিত হুইয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সভা! একান্তভাবে ধনীর 
্বার্থসংরক্ষণ করিত। 

১৮৩১৬ Siete সার্‌ চার্লন্‌ মেটকাফের আমলে মুদ্রাযন্তরের স্বাধীনতা ঘোষণা 
করা হয়। ঠিক হয় যে, দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে রাজদ্রোহ ও 


TNF রচনা ছাড়া অন্ত কোন অপরাধের wg শাস্তিভোগ করিতে 
হইবে না। 


এই যুগে হ্বদেশপ্রিয়তার অন্যতম কবি ঈশ্বরচন্দ্র eu | গুপ্তকবি পরম 
দেশভক্ত ছিলেন। বস্তুত দেশবাত্মল্য তাহার রক্ষণশীল মনোভাবকে উদ্দীপ্ত 
করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 

“মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়ির! দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র 


মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎ্সল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। 


ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাত্সল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী 1 
বাৎসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ না 
নিয় কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, 


ঈশ্বর গুথের দেশ- 
হইয়াও তাহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ 1 
সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া । 
FOIA স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া! v» 
বঙ্গিমচন্দ্ের এই উক্তিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। 


ঈশ্বর গ্রপ্ত বাঙ্গালা 
দেশ ও বা্গালীকে ভালবাসিলেও তিনি ছিলেন ইংরেজদের পরাক্রমে মুগ্ধ, 


১। wee চট্টোপাধ্যায় ? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে 
খণ্ড একত্রে) £ পৃ ২৩-৪ 


জীবনচরিত ও কবিত্ব (১ম ও ২য় 
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যুদ্ধে ইংরেজের ভরে উল্লসিত ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধে নামে 
তাহাদের পরমশক্র। তাঁহার মধ্যেই প্রথম বাঙ্গালীগ্রীতি ও ইংরেজগ্রীতি 
যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজগ্রীতির প্রাবল্যে তিনি নানা সাহেব ও 
ঝান্দীর রাণীকে লঙ্জাকর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন এই দ্বৈতসত্বার FITS 


Co তিনি যথাৰ্থ যুগসদ্ধির কবি। 


ঈশ্বর গুপ্তের Pra রঙ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মূল সুর ছিল স্বদেশ- 
প্রেম। এই ্বদেশপ্রেম তাহাকে স্বাধীনতা লাভের আকাজ্কায় উদ্দীপ্ত 
করিয়াছিল । রঙ্দলাল টডের বই হইতে রাজপুত বীরবালা পদ্মিনীর উপাখ্যান 
তাহার কাব্যের বিষয় করেন। ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, 

“ora উপাখ্যান’ কাব্যে শিক্ষিত বার্ধীলী আপনার চিত্তের এক গূঢ় 
অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। fap উপাখ্যানের ( এবং 
রঙ্গলালের পরবর্তী কাব্যগুলির ) আত্যন্তিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা 
“নিনীথিনীর মৌন যবনিকা” অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া 
আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মূল্য আছে।”* 

sor মুখোপাধ্যায়ের '্তিহাসিক উপন্যাস” শুধু একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতিই 
নহে, ইহার মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় আছে। নর্ম্যাল স্কুলে কার্য 
করিবার সময় ভূদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই উপন্যাসের “সফল স্বপ্ন” এবং 
'অনুরীয় বিনিময়” গল্প দুইটি ‘রোমান্স অব REN (ইণ্ডিয়া ) নামক গন্থাবলম্বনে 
লিখিত। ‘ayaa বিনিময়”এর একস্থলে ভূদেব শিবাজীর আরাধ্য। ভবানী 
দেবীর কণ্ঠে বলিয়াছেন, 

“......জানিন্‌ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং TAT 
ভন্মভূমি_এই তিনই সমান ; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে দে গোবধ 
এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে I^? 
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১। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় AS একত্রে) : WAS] সং ঃ পৃ ২০০-২ 

২। ডাঃ সুকুমার নেন £ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় qo: কলিকাতা! ১৯৪৩ £ পৃ ১৬৮ 
ei gona মুখোপাধ্যায়  এতিহাসিক Aata : হুগলী ১৮৬৪ £ পৃ ৫৮ 

দ্বিতীয় মুদ্রণ বলি মনে হয়, কেননা ইহাতে প্রথমবারের বিজ্ঞাপন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । বঙ্গীয়, 


ইহা 
সাহিত্য পরিষদে এই গ্রন্থটি আছে। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে “কলিকাত। apto TA মুজাপুর, ১৩ সংখ্যক 


ভবনে, প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 


২২৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্দালার নবজাগরণ 


ভূদেব-চরিতকার বলিয়াছেন, 

“ওঁতিহাসিক উপন্তা এবং পুষ্পাঞ্জলি ভূদেববাবুর প্রগাঢ় স্বধর্মভক্তি এবং 
স্বদেশভক্তি এবং সাধক-জুলভ ভবিশ্য-দর্শন প্রন্থহ। যখন অন্ুরীয় বিনিময় 
প্রকাশিত হইয়াছিল তখন “দেশের কথা” অপর কেহই ভাবিতে আরম্ভ করেন 
sir 

রাজনারায়ণ বন্থর মধ্যেও গভীর দেশপ্রেম ছিল । এদেশে বাহার| জাতীয়তা 
বোধ জাগরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের অগ্রণীদের মধ্যে রাজনারারণ 
অন্যতম৷ মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ কর্তৃক জাতীয় গৌরব সম্পাদনী 
"e| স্থাপিত হর। এই সভার আদর্শকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্য ‘নেশানাল 
পেপার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা ( চৈত্রমেল। বা! জাতীয়মেল৷ 
নামেও পরিচিত) স্থাপন করেন। হিন্দুমেলার কার্ধনির্বাহক সভার নাম 
নেশানাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা। রাজনারায়ণ এই সভার অন্ততম অধাক্ষ 
ছিলেন। জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার অপর নাম ছিল জাতীয় গৌরকেচ্ছ। 
সঞ্চারিণী সভা । 

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ 
বন্থর জাতীয়তা বিশুদ্ধ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 

“র্ঘলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাহাদের patriotism-aq 
বার-আনা বিলাতি, চার-আন! দেশী ।৮২ 

উপরিউক্ত আলোচন! হইতে ইহা! স্পষ্ট হইবে যে, কি রক্ষণশীল, কি 
প্রগতিশীল সকল ব্যক্তিই দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে যত্ববান হইয়াছিলেন। 
এই যুগী দেশকে সর্ববিষয়ে উন্নত করিবার যুগ। 

এই সময় দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণে (১৮৬ 


) বিস্তৃত সমাজচেতন। ও 
অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের aeter) g হয়। 


নীলকর সাহেবদের অকথ্য 
অত্যাচারের এক জলন্ত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া এই নাটকটি স্বদেশে ও 


বিদেশে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত Aferi তুলিতে সাহাধ্য করিয়াছিল | 
আমেরিকার মিসেস ঠ্রো-এর ‘ate টম্স কেবিন’ উপন্যাস যেমন দাসত্বগ্রথার 


SL RATA মুখোপাধ্যায় £ ভূদেবচরিত প্রথম খণ্ড কলিকাতা ১৯১৭ £ পৃ ১৯৬ 
21 বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুর!তন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পধায়)£ কলিকাতা ১৯৪২৩ £ পৃ ২০৬ 


রাজনীতি ২২৯, 


বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া তাহার উচ্ছেদে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, 
তেমনি Panes নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের চিত্র উদবাটিত করিয়া ইহার 
দমনে কার্যকরী হইয়াছিল । এই হিসাবে 'নীলদর্পণে'র একটি অনন্যসাধারণ 
মূলা আছে। Car বাহির হইবামাত্রই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল All মধুস্থদন 
নীলদর্পণে'র অনুবাদক এবং পাদ্রী লঙ সাহেব ইহার প্রকাশক হন I নীলকরেরা 
লঙের৷ বিরুদ্ধে মামলা আনে । ১৮৬৯ Azta ২৪শে জুলাই এই মামলার 
বিচারপতি সাবু AGS ওয়েল্দ লঙের একমাস কারাবাগ ও এক হাজার টাকা! 
অর্থদণ্ডের আদেশ দিলে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সহন MI অযাচিতভাবে প্রদান্‌ 
করেন। ক্রমে ‘নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ বিলাতে পৌছাইলে আন্দোলন 
উপস্থিত হইল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই নীলকরদের অত্যাচার প্রশমিত 


হইয়া গেল | 
স্বদেশগ্লীতি হইতে স্বাধীনতাচেতনার ক্রমোন্নেষ এই যুগে yh হয়। 


সমাজচেতনা জাতীয়তাবোধের জন্ম সম্ভব করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের 
ফলে জাত এই জাতীয়ত। AIA খাটি ছিল না। ক্রমে এই জাতীয়তা বিশুদ্ধ 
হইয়া রাজনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য জাতীয় এক্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে। 

এই. যুগে মুলমানপমাজের মধ্যে একটি ব্যাপক আন্দৌলনের উদ্ভব 
হইয়াছিল | এই আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে আবদুল, ওহাব নামক একজন আরব দেশীয় যোদ্ধা মুমলমানজগতে 
একটি প্রচণ্ড আন্দোলনের জন্ম দেন। আবদুল ওছাবের নিকট হইতে 
ভাবধারা গ্রহণ করি৷ যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলীর শাহ দৈয়দ আহমদ্‌ উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে একটি গণআন্দোলন উপস্থিত করেন। ওহীব- 
সাবেকী পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতিই উনবিংশ শতাবীতে 
মুদলমানদমাজের অবনতির অন্যতম কারণ। ওহাব-প্থীগণ মুঘলমান TACT 
সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং দীর্ঘকাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালনা করেন। আরব দেশে এই আন্দোলন «TRG হইলেও ভারতবর্ষে 
এই আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ লাভ করে। উনবিংশ Cea 
দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজেরা কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করে। ওহাঁবীরাই 
বাঞদালার প্রথম সন্ত্াণবাদী। উপসংহারে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। 


পন্থীগণ বলেন যে, 


উপসংহার 


১৮০১ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গাল! দেশের চিন্ত! ও ভাবধারার 
ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আমরা চিন্তা ও ভাবধারার ইতিহাসকে ধর্ম, শিক্ষা, 
সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি এই পাঁচটি বিভাগে ভাগ করিয়া বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিয়াছি। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পাঁচটি বিভাগের 
বিচ্ছিন্নতা একেবারেই সত্য নয়। ইহাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং একটি 
WAS এক্য আছে। এই মূলগত এঁক্যই ইতিহাসের আত্মা। বলা বাহুল্য 
একমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই পাঁচটি বিভাগ করা হ্ইয়াছে। প্রত্যেক 
বিভাগের আলোচনার eae অন্ত বিভাগের সহিত ইহার যোগাযোগের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে। : 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্মপ্রাণ এ দেশের সমাজে প্রায় সমস্ত 
আলোড়নই ধর্মান্দোলনের at পরিগ্রহ' করে। এই যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, 
সমাজ এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ধর্মজীবন ও ভাবের প্রত্যক্ষ 
সখা পরোক্ষ প্রস্তাব অনুভূত হয়। ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার ফলে অর্থনীতির 
দারুণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিল এবং ধর্মান্দোলন পূর্বেকার ধর্মান্দৌলন হইতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল | 

আমরা দেখিয়াছি প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ই বাঙ্রালার 
ভাব ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নবজাগরণ আসিয়াছে | 
ইতিহাস পাঁচটি বিভাগে লিপিবদ্ধ কর] হইয়াছে তাহা প 
গুলির ate কতকগুলি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের দৃষ্টি আক 
হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নও আমাদের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক । এই 
eh ও বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা বাইতেছে। 

১ প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ইংরেজ আমলে এদেশে বে নবজাগরণ 
TB হইল সেইরূপ জাগরণ পূর্বে A হয় নাই কেন? এই প্রশ্নটি একটু সতর্কভাবে 


এই নবজাগরণের যে 
15 করিলে ওঁ বিভাগ- 


বিচার করা প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশেরই শুধু নয়, সাধারণভাবে ভারতবর্ষের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। এই গ্রাম্জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ছিল আত্মকেন্দ্িকতা, 


পরিবর্তন-বিমুখতা। ও স্বযংসম্পূর্ণতা। সরল অনায়াসসাধ্য 


উপসংহার ২৩১ 


উৎপাদনপদ্ধতি ছিল আসত্মনির্ভর গ্রামের অথ নৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । তুর্কী 
বা মোগল আমলে atatata উপর দিরা উদ্দাম ঝড় বহিয়া গেলেও এই 


‘স্থিতিশীল স্বাবলম্বী গ্রামাজীবন ও সভ্যতা বিনষ্ট হয় নাই বলিয়া wies 


জীবনে কোন গুড় পরিবর্তন হয় নাই। গ্রামীণ সমাজে অর্থ নৈতিক কাঠামো 
মোটামুটি এক ছিল বলিয়া মুমলমান ও হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবের উচ্চক্ষেত্রেই 
হইয়াছে | নবজাগরণের প্রধান ক্ষেত্র কলিকাতা কেন হইল এ বিষয়ে এই 
সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা! করা হইবে | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক 
rasis পরিবর্তনের ZENS হয়। তৃতীয় জর্জের ( ১৭৬০-১৮২০ ) রাজত্ব- 
কালে কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবিষ্কারের ফলে উতৎপাদনযন্ত্রের 
প্রাধান্তে কৃষিপ্রধান সমাজে এক গুরুতর পরিস্থিতির uq হইয়| এক নৃতন যুগের 
সুচনা করে। হারগ্রীভ্, আর্করাইট ও কম্পটন অল্প সময়ে ও স্বল্প পরিমে 
বেশী স্থতা কাটিবার যন্ত্র আবিফার করেন। কা্টরাইটের আবিষ্কৃত পাওয়ার লুম 
বাকলের dices জন্য বয়নশিল্পে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। খনি হইতে 


কয়লা তুলিবার নৃতন পদ্ধতির প্রচলনে ইংলগ্ডে লৌহবুগের বিকাশ হইল | ১৭৬৯ 


খৃষ্টাব্দে জেমূম্‌ ওয়াট নামক একজন ্ট্‌ল্যাগুদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রথম স্টাম ইঞ্জিন 
বা বাপ্পীয় কল আবিদ্ধার করিলেন | ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম লৌহ-জাহাজ 
নিমিত হইল । উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ এবং বাম্পীয় 
পোত «i স্টামারের প্রবর্তর্দহইল। নূতন নুতন শহর গড়িয়া উঠাতে ইংলণ্ডের 
চেহারা ব্দলাইয়া গেল । এই সকল আবিষ্কারের ফলে শিল্পজগতে যে 
অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল তাহাই ইতিহাসে “শিল্পবিপনব নামে আখ্যাত। 
এই শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গ বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের তটে আসিয়া আঘাত 
হানিল। ইংরেজ afaceal বাষ্পীয় জাহাজ, Gane, ছাপাখানা, ধানকলঃ 
পাটকল প্রভৃতি এদেশে আমদানী করিল। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন- 
গ্রণালীর গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইল। ঘড়ি, ভেনিসিয়ান কাচ, দুরবীক্ষণ, 
অণুৱীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি এদেশে আগিলে এদেশীয় লোকের সম্মুখে এক নূতন 
জ্ঞানরাজ্যের দ্বার E হইয়া গেল । সাবেকী আমলের উৎপাদন রীতি ও গতির 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনে গ্রামীণ অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ভায়া পড়িল। কুটার-শিল্পের 
অবনতিতে স্থিতিশীল গ্রাম্যজীবনে প্রবল আঘাত লাগিল। wes জাহাজ, 


de উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


কলকারখানা, সেতু, রেল প্রভৃতি সনাতন দেশাচার কুসংস্কার প্রভৃতিকে নির্মম- 
ভাবে দলিত করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের মহিমা, বৈজ্ঞানিক 


যুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হইল। ছোট উইলিয়ম পিটের : 


মৃত্যুর পর ১৮০৭ Mics পার্লামেস্টের বিধানে ইংলণ্ডে দাসব্যবসায় অবৈধ বলিয়া 
সাব্যস্ত হইয়াছিল | এই সময় হইতে ইংলণ্ডের জাহাজে নিগ্রো চালান দেওয়া 
একেবারে নিষিদ্ধ হয়। ইহার পর চতুর্থ উইলিয়মের (১৮৩০-৩৭) আমলে 
উইলবারফোর্স প্রমুখ মানবহিতৈষী মহাপুরুষগণের চেষ্টায় ব্রিটিশ সায্রাজ্যে ১৮৩৩ 
খৃষ্টাব্দে দাসত্বপ্রথা রহিত হইলে সমগ্র পৃথিবীতে মানবমুক্তির xs উচ্চারিত 
হইয়াছিল। এই ষকল নৃতন ভাবসম্পদপূ্ণ বন্্যুগের প্রবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই 
ইংলণ্ডের লিভারপুল, ম্যানচেস্টার প্রভৃতির ন্যায় এদেশেও নগরগড়ার কার্ধ 
আরম্ভ হইল ৷ ক্রমে কলিকাতায় নগর গড়িয়া উঠিল এবং গ্রামীণ শিক্ষাসংস্কৃতির 
প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল | গ্রাম্যনমাজজীবনের 
ভিত্তি ভাদিয়া পড়ার সনদে সঙ্গে বাঙ্গালার জীবনে এক অভূতপূৰ্ব খতুর আবির্ভাব 
ঘটিল। 

এই সঙ্গে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘটনা 
বিশ্বের ভাব ও চিন্তাধারার আকাশে পরিবর্তনের মেঘসঞ্চার করে। ইহাদের 
মধ্যে প্রধান ঘটনাবলী হইতেছে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিরোধ আরম্ভ 
(১৭৭২), জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৭৭৫), আমেরিকা কর্তৃক স্বাধীনতার 
38 ঘোষণা (১৭৭৬, ৪ঠা জুলাই), ইঙ্গ-আমেরিক। যুদ্ধ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা স্বীকার ও ভার্সাই-এর সন্ধিস্থাপন (১৭৮৩), প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আযাডাম 
স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) "The Wealth of Nations’ s প্রকাশ (১৭৭৬) ও 
ইহাতে অবাধ বাণিজ্যনীতির (Free Trade) সমর্থন, ব্যান্টিল বিদ্রোহ 


(১৭৮৯) ফরাসী বিপ্লবের প্রকাশ (১৭৯৩) ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের সংগ্রাম, 
ওয়াটারলুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনের হস্তে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরাজয় 
(১৮১৫), যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্টের পদে ভর্ভ ওয়াশিংটনের নির্বাচন (১৭৮৯), 
প্রভৃতি। এই সকল ঘটনাবলীর সহিত ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) ‘Candide’, 
শোর (5353-3337) “T'he Social Contract? (১৭৬২), ‘Confessions’ ও 
‘Discourse on Inequality’, ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) 


‘Critique 
of Pure Reason’ (১৭৮১) ও ‘Critique of Practical Reas 


on! (১৭৮৮), 


e 


উপসংহার ২৩৩ 


ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) ‘Principle of Morals’ ও ‘Treatise on 
Human Nature’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বের চিন্তা রাজ্যে নৃতন ঝড় বহাইয়া দেয়। 
ইহার পর মানবসমাজের ভাবধারা খাহারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাহাদের মধ্যে অগস্ট 
কোম্তে (১৭৪৮-১৮৫ 9), জন wale মিল (১৮০৬-১৮৭৩), হাৰ্বাট স্পেনসার 
(১৮২০-১৯০৩), DIAA ডারউইন (১৮০৪-১৮৮২), কার্ল aa (১৮১৮-১৮৮৩) 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্বর্তব্য। কোম্তের “System of Positive 
Polity,’ মিলের ‘On Liberty’, ‘Subjection of Women’ ও ‘Consi- 
ations on Representative Government’, স্পেনসারের ‘Princi- 


der 
ples of Sociology’, ‘Justice’, ও “The Man versus the State’, 
atural 


ডারউইনের "The Origin of Species by Means of N 
Selection’, মার ‘Das Kapital’ প্রভৃতি গ্রন্থ মানবের জ্ঞানরাজ্যের নৃতন 
দ্বার খুলিয়া দিল। মানবসমাজ qua SUM] আনন্দ ও সম্ভাবনায় অধীর হইয়া 
উঠিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এই বোধ ও জাগরণ বাদালার অন্তরে 
প্রবেশ করিল | 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বাঙ্গালার সমাজজীবনে নৃতন তরদ 
উঠিয়াছিল এবং sages বিকাশে সংস্কৃতির cvm গ্রাম হইতে শহরে সরিয়া 
আসিল এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার ফলে 
নৃতন ভাবাদর্শের সংঘাতে দেশে চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে অপূর্ব আলোড়ন ও 
নবযুগ উপস্থিত হইল | ,এত গভীর আলোড়ন জাতির জীবনে আর কখনও 
আসে নাই বলিয়া জাতি অস্থির উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া উঠিল । এই qv" 
যুগের বাণী হইল_ব্যক্তিস্বাতনরা, "Ta ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবমনের 
মুক্তি, wea মুক্তি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণকে উচ্চস্থান দান, জাতির স্বাধিকার 
গ্রতিটার প্রয়াস, নারীসমাজের জাগৃতি ও আত্মপ্রতি্ঠার Sq, স্বাধীনতা ও 
মানবতার সামগ্রস্তবিধান, বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের সেতুনির্মাণ প্রভৃতি 1 

নবজাগরণের স্থষ্টি ও প্রচণ্ডতার যে কারণ নির্দেশ করা হুইল তাহা ছাড়া 


প্রচণ্ততার আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে | 


aeter] দেশে কখনও খুব একট! দৃঢ়দংবদ্ধ রাজনৈতিক শাসন গড়িয়া উঠে 


ami তু অভিযানের ফলে গৌড়গিংহাপন হইতে বিচ্যুত হইয়াও সেন 
রাজার! কিছুদিন পর্যন্ত মধ্য ও পূর্ববর্ধে স্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। 


২৩৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


পশ্চিম ও দক্ষিণ বন্ধের স্থানে স্থানে স্থানীর শীবনকর্তারা অনেককাঁল faul 
অল্পবিস্তর স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে বহুদূরে অবস্থিত 
থাকিবার জন্য বান্ধালা নামেমাত্র দিলীর রাজশক্তির অধীন থাকিলেও 
এই দেশের শাসনকতীর। যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। আবার বাঙ্গালাদেশ 
নামেমাত্র এক শাসনকর্তার অধীন হইলেও স্থানীয় এবং বিশেষ করিয়া প্রান্তীয় 
শাসনকর্তারা অধিকাংশই স্বাধীন ছিলেন। পাঠান এবং মুঘল শাসনকালেও 
এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে 
আলীবরীঁ খার শাসনকালে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫১ Atta মধ্যে পশ্চিম 
বন্ধে বারবার বর্গীর হাক্গামা হয়। সেই সময় ব্দদেশের বিভিন্ন স্থানে 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের 
ফলে এদেশে ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রায় সমগ্র বাঙ্গাল| দেশ এক 
We শাখনের TERS হয়। বগাঁর হাঙ্গামা, পোতু গীজ জলদন্থাদের অত্যাচার, 
জমিদারদের বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রায় সর্বপ্রকার অরাজকতার অশান্তি দূরীভূত হইয়া 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণের অন্থকুল পরিবেশ 
জন্মলাভ করে। 

বাঙ্গালা দেশ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে আর্ধসংস্কৃতির কেন্তরভূমি হইতে বহু 
দুরে অবস্থিত। সেইজন্য ব্দদেশে বৈদিক ধর্ম ছাড়াও বহু অনাৰ্য ধর্মানু্ান 
বর্তমান। বস্তুত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে লোপ না পাইলেও বিরল- 
প্রচার হইয়া আগিয়াছে একথ| সকলেই স্বীকার করিবেন। পৌরাণিক ও 
তান্ত্রিক ত্রতপূজা পূর্ণ বা আংশিকভাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । এই 
দেশে একদিন কর্মকাগ-প্রধান বৈদিকধর্ম এবং ভক্তি-প্রধান দ্রাবিডধর্ষের মিলন 
হইয়াছিল। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, নানা সংস্কৃতি ও ধর্ষের সমন্বয়ে 
বাঙ্ধালার ধর্মভূমি গড়িয়! উঠিয়াছে। 


সমাজের স্তরবিষ্তাসের মধ্যেও নানা বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আর্ধদের 
আগমনের পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস 


করিত। ইহাদের বংশধরেরা আজিও বিভিন্নভাবে বর্তমান। ইহার পর 
শ্যালমান্ংস্কৃতির সহিত যোগাযোগের ফলে সমাজে নানা বৈচিত্রের iP 
হইয়াছে | 


তদুপরি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত বার্দালাদেশে বিভিন্ন 


শাসনব্যবস্থা সংহত 
সমাজস্থাষ্টর প্রতিকলে ছিল | 


উপসংহার ২৩৫ 


একটি quem সমাজ ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা থাকিলে বাহিরের 
শক্তির পক্ষে যূলচালন| করা খুবই কঠিন। ইংরেজদের আগমনের সময় সমাজ, 
শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের চিন্তা ও ভাবের কোন দৃটসংহতি না৷ থাকায় 
ইওরোগীয় ভাব ও চিন্তাধারা সহজেই মূল বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল। 

ap এই যুগে সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার প্রাচুর্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। ইহার কারণ কি? 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই ভণ্টেয়ার, হিউম, লক, টম পেইন 
প্রভৃতি চিন্তানায়কদের গ্রন্থাবলী এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজে 
ডিরোজিওর শিক্ষা ও এই সকল পুস্তকের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকে যে ইয়ংবেলের সৃষ্টি হইয়াছিল এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হিন্দুধর্মের 
পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুংস্কারকে আঘাত করিয়া রামমোহন যে চিন্তার feda 
আনিয়াছিলেন তাহার মূলেও রহিয়াছে ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারা । প্রাচীন 
ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের সহিত নবাগত ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের ছন্দে 
সমাজে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
প্রভাবে সমাজে যে সম্মিলিতভাবে স্বাবীনচিন্তা ও আলোচনার স্পৃহা জাগ্রত 

. হইয়াছিল তাহাই সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রেনেসাসের সময় ইতালীতেও 
সভাসমিতির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল | 

সংঘাত-মুখর সমাজে নানাসমন্তা সমাধানের জন্য সন্মিলিতভাবে আলাপ 
আলোচনা তর্কবিতর্কের প্রয়োজন RS | স্বাধীন চিন্তা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা 
ও পরম্পর মিলনের অবাধ অধিকার এই সভাসমিতির মূল আদর্শ থাকে | ইংরেজী 
শিক্ষাসভ্যতার মধ্য দিয়াই এই গণতান্ত্রিক আদর্শ এই দেশের চিত্তক্ষেত্রে age 
হইয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের অধিকার পত্রপত্রিকীগুলির 
মূলনীতিম্বরপ হইয়া দাড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইওরোপ হইতে 
প্রাপ্ত FA মানবাধিকারবোধ ও অবাধ চিন্তার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে সভাপমিতি ও পত্রপত্রিকাদির প্রাচুর্যের প্রধান কারণ | 

a এই যুগের ইতিহাস. আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্মপ্রাণ 

শিক্ষা প্রভৃতি কল আন্দোলনই ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ «| হয় 


বাঙ্গালীর সমাজ, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও ধর্ম এদেশের ধর্মের প্রতি 


পরোক্ষ ভাবে জড়িত। 


২৩৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


আঘাত হানিয়াছিল বলিয়াই প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বিস্তারের কেন্দ্র হিন্দু কলেজে একাধিকবার ধর্মদংক্রান্ত আলোড়ন উঠিয়াছিল। 
রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে এই প্রথা যে pgs নহে ইহা 
প্রমাণ করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরকেও বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত করিবার জন্য ইহাকে tangs বলিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছিল | 
ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর নিকট aame বলিয়া প্রমাণিত না হইলে কোন সংস্কার 
আন্দোলনই থে সমর্থন লাভ করিতে পারে না একথা তাহারা উভয়েই 
বুবিয়াছিলেন | 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়কার ধর্মান্দোলনের একটি 
বিশিষ্ট রূপ ছিল। এই সময়কার বর্মান্দোলন জাতিকে মোক্ষলাভের পথে 
চালিত করে নাই, জাতির চরিত্রকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া 
তাহার ইহুলৌকিক কল্যাণ সাধন করিতে চাহিয়াছে। সমাজরক্ষা ও তাহার 
সর্ববিধ উন্নতিবিধানের সমস্তাই এ যুগের প্রধান oes] | 
পাশ্চাত্যের বন্ততান্ত্িক সভ্যতার সংস্পর্শে এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল। ধর্মের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের আদর্শ অপেক্ষা সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ ই 


বড় B25) দেখ| দিয়াছিল। 
8] 


বৈচিত্র এই সময়কার সাহিত্যের বৈশিষ্য । ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্য কেবল 


পৰ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং ধর্মই ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু | প্রাচীন 
বঙ্গাহিত্য প্রধানত শাক্ত ও বৈষ্ণব কাব্যের সমষ্টি | 


বাঙ্গালার জনসাধারণকে আপনাদের Fal শুনাইবার অভাব খ্রীষ্টান 
মিখনরীগণ সর্বপ্রথমে wA করিয়াছিল। 


এই জন্যই তাহারা সর্বসাধারণের 
ভাষাকে শিক্ষাবাহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে agta 
Rafer | 


রাখমোইনের কাছেও উদ্দেশ্টসাধনের জন্য পদাই যথেষ্ট বোধ হয় নাই | পদ্য 
কল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রমজ্রের ভাষা | সেইজন্য রামমোহন 
যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ববিষয়ের ও সর্ববাধারণের ভাষার প্রয়োজন 
Ws করিয়াছিলেন | পূর্বে ভাবুকভার জন্য পদ্য ব্যবহৃত হইত। 
রামমোহনের প্রচেষ্টায় জনসভার জন্য গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হইল | 


বলা বাহুল্য : 


গদ্যসাহিত্যের বাহুল্য নবযুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিষয়- 


উপসংহার ২৩৭ 


গন্যপদ্যের সহযোগে বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণত! আদিল। সর্বসাধারণের 


ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে এতখানি স্বীরুতিদান নবযুগের গণতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার ফল। 

প্রথমে প্রধানত ধর্মালোচনার জন্য গদ্য ব্যবহৃত হইলেও শীঘ্রই জ্ঞানবিজ্ঞানের 
আলোচনাতেও গদ্যের ব্যবহার হইতে লাগিল । qn নৃতন বিষয়বস্তু সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে বৈচিত্রের স্থষ্টি করিয়া নবযুগের প্রাণচাঞ্চলোর প্রমাণ দিয়াছিল। 

ej নবধূগের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ্রাহ্মবর্মান্দৌলন একটি 
অসামান্য ওতিহাসিক প্রয়োজন সাধন করিয়াছিল | ইওরোপীয় শিক্ষা সভ্যতার 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ইয়ংবেদ্দল হিন্দুধর্মের প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের 
প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া হয় নাস্তিক সংশয়বাদী হইয়া উঠিতেছিলেন, না হয় 
abe গ্রহণ করিতেছিলেন। এই সময় aue প্রবতিত হইয়া সংশয়বাদী 
চিত্তের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল এবং যাহারা. D গ্রহণ করিতেন তাহারা 
অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের শরণ লইয়াছিলেন। এইভাবে ত্রাহ্মধর্ম সমাজের ভাঙনকে 
* রোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল | 

aal সহমরণনিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমস্তপ্রকার প্রগতি 
আন্দোলনের সমর্থক ছিল। নবযুগের চিন্তা ও ভাবধারা ব্রাহ্মদের মধ্যে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। ব্যক্িস্বাতন্ত্াস্পৃহা ও অনধীনতার আদর্শ 
ব্ৰাহ্মধৰ্মান্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 
ep নবযুগের সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের 


প্রতি আমাদের মনোযোগ আকধিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌরুষের 


অভাব ও ভাবাবেগের আতিশয্য । আমাদের প্রাচীন বন্দমাহিত্যও এই দুইটি 


বৈশিষ্টো চিহ্নিত ৷ r 

নবযুগের নবশিক্ষা এদেশের চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ইওরোপীয় 
শিক্ষার সংস্পর্শে ইয়ংবেদ্লের দল মনে করিয়াছিলেন যে, aD মাংস ও 
ভাবোচ্ছাসই প্রগতির লক্ষণ। ভাবোচ্ছাসের বশে তাহারা সনাতন আদর্শের 
প্রতি আস্থা ছারাইয়া সংশয়বাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাবোচ্ছাসে বাঙ্গালী 
মৌখিকভাবে অনেক কিছু সমর্থন করিলেও দেশাচারের বিরুদ্ধে দাড়াইবার 
পৌরুষ তাহার প্রায়ই দেখা যায় না। বাঙ্গালী দেশাচারের অধীন বলিয়াই 


বিধবাবিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইলেও ইহা সমাজে তেমন চলে নাই । বাঙ্গালী 


২৩৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সেইযুগে হিন্দুর পৌতুলিকতা ও কুমংস্কারকে নিন্দা করিলেও স্বেচ্ছায় «ftus 
গণের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল | 

যাহারা Gat গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহার! বর্ণহিন্দু তাহার 
অনেকক্ষেত্রেই কোন না কোন কারণে সমাজে পতিত ও উৎ্পীড়িত হ্ইয়া- 
ছিল। নিয়শ্রেণীর হিন্দুরা অনেকক্ষেত্রে প্রলুন্ধ হইয়া! ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মিশনরীদের শক্তিপ্রয়োগ করিতে হ্ইয়াছিল। 
Sarat যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দুমযাজের সহিত atiza 
রক্ষা করিয়া চলিত। বস্তুত হিন্দুধরসাদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মান্তর 
গ্রহণ করে নাই এইরূপ লোকের সংখ্যাই ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল | 

কিন্তু এই যুগের পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগের একটি সুফল ফলিয়াছিল। এই 
ভাবাবেগে সমাজ নিজের অবস্থার দুর্দশাকে অতিক্রম করিয়া নৃতন আশ। ও 
আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় সে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের 
পথ খুঁজিয়াছিল। সেইজন্য নবযুগের সাহিত্যে যে উদ্দীপনা, প্রাণপ্রাবলা ও 
বৈচিত্র্য y হর সেইরূপ পূর্বে আর দেখ! যায় নাই। ভাবাবেগের আতিশয্য 
থাকিলে উচুদরের স্থষ্ট সম্ভব হয় না। এই ভাবাবেগ সংযত হইলে Bese 
সাহিত্যের রচনা হয়। শেইজন্ত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নানা বৈচিত্রাপূ্ণ সাহিত্যের 
জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল | 

৭ পুর্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে যে, এদেশের sw চেতনা 
ইওরোপীয় সংশ্রব হইতে BES! ইওরোগীয় সংস্পর্শের পূর্বে পূর্বজন্মাজিত 
কর্মফল বলিয়া আমরা সমস্ত অসম্মান ও অধিকারের খর্বতাকে মানিয়া লইতাম। 
কিন্ত এই sAn বিধানকে নির্বিবাদে মানিবার মনোবৃত্তিই ate 
পরাধীনতাকে প্রবল শক্তিতে কায়েম করে। ইওরোগীয় শিক্ষা ও সভ্যতার 
সহিত পরিচয়ের ফলে রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃখলমোচনের ঘোষণা শুনিয়া- 
ছিলাম। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“ঘুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে 
কারণবিধির সার্বভৌমিকতা ; আর-এক দিকে ন্যায় 
যা কোনো শান্্বাকোর নির্দেশে, কোন চির প্রচলিত প্রথার সীমাঝেষ্টনে, কোন 
বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হুতে পারে না। আজ আমর! সকল 
দুর্বলত| সত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে যে-কোন চেষ্টা 


এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্য 
"অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ 


উপসংহার ২৩৯ 


করছি সে এই তত্বের উপরে দাড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনো দিন 
মোগল-সমাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি তাই নিয়ে 
প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে Used) বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্বেরই জোরে, যে 
তত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে £ A man is a man for a’ that”? 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসী-বিপ্রবের ফলে ইওরোপীয্ ভাব ও চিন্তা- 
ধারায় যে গণতান্ত্রিক চেতনা দেখা দিয়াছিল তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া এ 
দেশের চিত্তক্ষেত্রে আসিয়! পৌছাইয়াছিল। 

৮॥ একটি জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইংরেজী সভ্যতার WAC 
সমাজের এক অংশের নৈতিক অধঃগতন দেখা দিয়াছিল। এই অংশ বাবুশ্রেণীর 
Fase এবং এই বাবুশ্রেণীর URNS একাধিক পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে। 
এই বাবুশ্রেণীর এক অংশের মধ্যে পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ ও ভোগম্পৃহা প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্য মাংস ও বাইজীর TINS বাবুশ্রেণীর এক অংশের 
নিকট পরমার্থ বলিয়া MGS হইত । এই বাবুশ্রেণী কাহার! ? 

ইংরেজ রাজশক্তি এদেশে দৃঢ় হইলে অরাজকতার অশান্তি প্রায় দূরীভূত 
হইয়াছিল ১৭৯৩ ITTA RT até বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদার- 
দিগের সহিত কর্ণগয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে জমিদারদের অবস্থা 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। কলিকাতা নবাগত সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হইলে 
ভোগোপকরণের প্রাচূর্যে আর হইয়। অনেকেই এখানে আসিয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে আধিক পদমর্যাদা বলে কেহ কেহ ইংরেজদের সঙ্গলাভ করিয়াছিল, 
আবার কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল। যন্তরযুগের বিকাশে ও 
ইংরেজী শিক্ষায় মানুষের মর্যাদার বাণী প্রচারিত হইবার ফলে অনেক পরিমাণে 
বর্ণ বৈষম্য কমিয়৷ আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান বড় 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও জমিদারশ্রেণীর 
লোকেরাই বিশেষ করিয়া বাবুশ্রেণীর অন্ততূক্ত feat | 

ইংরেজেরা নূতন ভাব ও চিন্তাধারার সহিত ভোগের রীতি ও উপকরণ 
আনিয়াছিল। এই বাবুশ্রেণীর এক অংশ এই ভোগের রীতি ও উপকরণকে 
গ্রহণ করিয়া বিলাসের শ্রোতে গা ঢালিয়। দিয়াছিল | 

ap নবধুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারায় বাঙ্গালী 


py ts 2 3 
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২৪০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাজালার নবজাগরণ 


সমাজ কিরৎপরিমাণে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু এই প্রবল 
প্রাথমিক উত্তেজনা! পরে সংহত হইয়া গিরাছিল। বাঙ্গালী বে শক্তি বলে 
ইওরোগীয় ভাব ও চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করিয়া. ভারতবধে নবযুগ-উদ্বোধনে 
পৌরোহিত্য করিয়াছিল সেই শক্তির উৎস কি? এই উৎস সম্পর্কে মোহিতলাল 
মজুমদার লিখিয়াছেন, 

পবান্ালী যেমন Cu ভাঁবকল্পন ও অতীন্দ্রীয় অনুভূতিরসের রসিক, তেমনই, 
সে সেই রগকে বস্তু বা বিষর-নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই 
দেহেরই LAST অধিষ্ঠানে, সহজ্রদল where তন্বমধু-তুগ্জনের পক্ষপাতী 
সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া মহাকাশের নিবিকল্প সমাধি-রস 
আস্বাদন করিতে সে চায় ন! ;---*২ 

বলা বাহুল্য তাহার এই চরিত্রের মূলে রহিয়াছে সুপ্রাচীন ea বাঙ্গাল! 
দেশে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি তাহার মধ্যে প্রধান স্থান 
অধিকার করে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন বিরল-প্রচার হইয়া আসিয়াছে 
এবং পৌরাণিক ব্রতপৃজা ও আত্মিক আচার-অনুষ্ঠটান তাহার স্থান অধিকার 
করিয়াছে । তন্ত্রের মধ্যে খাটি সন্ধযাস-বৈরাগা নাই। ইহার মধ্যে একদিকে 
প্রকৃতির প্রবৃত্তি-বন্ধব, অপরদিকে পুরুষের তান্ত্রিক মুক্তির দুরন্ত পিপাসা | তান্ত্রিক 
Chiat জাতীয় চরিত্রে ছিল বলিয়াই জাতির চরিত্রে ইওরোগীয় ভোগবাদ 
উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতীয় মোক্ষবাদ ও ইওরোগীয় ভোগবাদের সামঞ্জস্তের 
ফলে নবযুগের সোনার ফসল ফলিয়াছিল | 

১৭ নবযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কলিকাতাই 
বান্দালার নবজাগৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহার কারণ কি? Š 

প্রাচ্যসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে ভূমিস্বত্বের একটি বিশেষ রূপের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় ভূমিশ্বত্বের সহিত ইংলণ্ডের 
ভুমিস্বত্বের লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। ইংলণ্ডে রাজা জমির মালিক। পূর্বকালে 
ভারতবর্ষে রাজারা ভূমির মালিক ছিলেন না। তাহারা উৎপন্ন ফঘলের একটি 
মাত্র অংশ দাবী করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতেন। - প্রমথ চৌধুরী 


তাহার 'রায়তের 
কথা? পুস্তিকার একস্থলে লিখিয়াছেন, 
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“যে চষে, জমি তার। এবং মে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথমে রাজার তারপর 
আর পাচজনের, যথা গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ 
বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মোনা FA | 
আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা ৷”? 

রাজা রক্ষাকর্তা হিসাবে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষে 
দ্ধবিগ্রহের উখান-পতনে এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার নিকটে ভূমি 
হস্তান্তর হইলেও ভূমিস্বত্বের বিশেষ রকমফের হয় নাই। নৃতন বিজয়ী রাজা 
aie আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভূমিন্বত্বের এই বৈশিষ্ট্য ছিল 
বলিয়াই সামন্তযুগের ইংলণ্ডের মত ভূমিস্বত্ব লইয়া এদেশের রাজাপ্রজায় বিরোধ 
তেমন হয় নাই। এই ভূমিব্বত্বের বৈলক্ষণ্যের সহিত সরল সহজ নির্সাণপ্রণালী- 
বিশিষ্ট কুটির শিল্প যুক্ত হইয়া গ্রাম্য সমাজের স্থিতিশীলতা, আত্মনির্ভরতা ও 
্বযংসম্পৃ্ণতা গড়িয়া তুলিয়াছিল | 

ব্রিটিশ যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য সমাজের অহ্থভবযোগ্য কোন 
পরিবর্তন হয় নাই | এই গ্রাম্য সমাজের অন্ততম বৈশিষ্ট্য ছিল একই প্রকারের 
অনায়াগপাধা উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি। ব্রিটিশ আমলেই প্রথম এই 
স্থিতিশীল আত্মকেন্দ্রিক পরিবর্তন-বিমুখ গ্রাম্য সমাজের মূলে প্রচণ্ড আঘাত 
লাগিল। এই আঘাতে সনাতন অর্থ নৈতিক বনিয়াদ এবং সেই সঙ্গে গ্রামীণ 
সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। গ্রামকেন্দ্রিক এ দেশের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির অন্তরে বিপর্যয়ের তরঙ্গ উঠিল। ব্রিটিশ বণিকেরা লুঠতরাজ ব্যবসা- 
বাণিজ্য করিয়! যে ধন সঞ্চয় করিল তাহা পরে মূলধনে পরিণত হইয়া এদেশে 
«ascia বিকাশ ঘটাইতে সাহায্য করিল। এই প্রকারেই ব্রিটিশ বণিকের 
মানদণ্ড সত্যকার রাজদণ্ড হইয়া এদেশে দেখা দিল। 

নৃতন যন্ত্রপাতির গ্রচলনে এবং ইংরেজ বণিকদিগের লুঠতরাজ জুলুম শোষণ ও 
অত্যাচারে qaaa কুটিরশিল্প ধ্বংসের পথে চলিল। ইংরেজ বণিকদের 
নিকটে তাহাদেরই নির্ধারিত মূল্যে এ দেশের ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র বিক্রয় 
করিতে হইত। বণিকদিগের অত্যাচার ও জুলুমে অসহ হইয়া তাতীরা আঙ্গুল 
কাটিয়া ফেলিয়া অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিত। কুটির- 
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শিল্পের অবনতিতে বাঙ্গালার অর্থনৈতিক কাঠামো wifes পড়িল। বাদালার 
অন্তর্বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজেরা 
দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের s বহু কোটি টাক! স্বদেশ হইতে এ দেশে লইয়া 
আগিয়াছিল দেখা যায়। পলাশী যুদ্ধের পর তাহার! সেলামী ও ক্ষতিপূরণ বাবদ 
বহু অর্থ লাভ করিল। বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর উদ্ধত siu তাহাদের 
অর্থভাগ্ডারে সঞ্চিত হইতে লাগিল | ইহার উপর জুলুম অত্যাচার ও অসছুপায়ে 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে তাহার! প্রভূত অর্থ লাভ করিতে থাকিল। তখন 
তাহার! স্বদেশ হইতে অর্থ না খাটাইন্সা এ দেশ হইতে Ales অর্থেই দ্রব্যসামগ্রী 
ধনসম্পদ ক্রয় করিয়া বাহিরে চালান দিতে লাগিল । এই আথিক নিষ্ষাশনে 
(Drain of Wealth ) বাঙ্গাল! ক্রমেই দরিদ্র হইয়! পড়িতে aay করিল | 
বহিাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইংরেজ এক মারাত্মক স্বার্থপর নীতির প্রচলন করিল। 
কোম্পানীর রীতি হইল-_এদেশের শিল্পদ্রব্য যথাসম্ভব বিদেশে রপ্তানী না করিয়! 
এখান হইতে যথাসাধ্য কীচামাল সেখানে পাঠানো৷ এবং পরে ইংলণ্ড হইতে 
যথাসম্ভব শিল্পজাতব্রব্য এদেশে আমদানী Fal | এইভাবে বাঙ্গালাকে কাচামালের 
ক্রয়বেন্দ্র করিয়| তোলাতে সরকারী পৃঠপোষকতা ও উৎসাহের অভাবে স্বাভাবিক 
নিয়মেই বাঙ্গালায় বহু শিল্প নষ্ট হইয়া গেল। নরেন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, 
“Jn Bengal the Company and its men Practically 
established a monopoly in the manufacture of cotton for 
export and raw silk, Many of the Objectionable features 


of such a system developed—compulsory labour and 


restriction of trade in other directions. Bengal, which Was 


the resort of merchants from all nations for the purchase 
of its manufactures, was unprotected and unprepared for 
the economic impact which was soon to begin, 


Faced 
with the alternative between turning the corner and 


extinction, the people of Bengal, with their sapped vitality, 


were not in a position to turn the corner"? 
= l ABENDS 


*| Narendra K. Sinha: The Economic History of Bengal, Vol. I: 
Calcutta 1956: p. 226. 
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ইহার সহিত যুক্ত হইল ভূমিব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন । ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
দিল্লীর বাদশাহ কোম্পানীকে বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে দশশালা বন্দোবস্ত হয় তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্ন। 
১৭৯৩ খীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাতে 
বাঙ্গালার প্রজা জমির উপর তাহার স্বতুম্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত হুইল ৷ 
জমিদারগণ স্বাধিকারের দাবী পাইলেও নির্ধারিত উচ্চ হারে রাজস্ব আদায়ের 
কড়াকড়ি রীতি অনুসরণের ফলে নিয়মিত কিস্তির টাকা দ্রিতে না পারার জন্য 
ag জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেল। উচ্চহারে রাজস্বের টাকা সংগ্রহের 
ag জমিদারগণ কর্তৃক রুষককুল উৎগীড়িত ও নিধাতিত হইতে লাগিল । 
জমিদারগণ জমিদারী রক্ষার্থে যেন তেন প্রকারেণ খাজনা আদায় করিয়া 
চলিল, কিন্তু vfi জলসেচন ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে কোন 
gee দিল না। ফলে রুষির অবনতি হইল এবং ছুভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে 
গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হওয়াতে গ্রাম্য সমাজের ভিত ifa] পড়িল। 

ব্রিটিশ বণিকগণ ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই 
এদেশে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের 
ফলে শিল্পযুগের বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে কলকারথানার চাহিদ। মিটাইবার 
জন্য ইংরেজগণ ভারতবর্ষ হইতে কীচামাল সংগ্রহ করিতে যত্রবান হইয়াছিল 
এবং ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যন্রব্যকে বিক্রয় করিবার মত বাজারস্থষ্টির নিমিত্ত 
গ্রাম হইতে নগর গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে সকল কাঁচামাল এদেশ 
হইতে ইংলণ্ডে চালান যাইত, তাহাদের মধ্যে কার্পাস, রেশম, গোরা ও নীলই 
ছিল প্রধান। কীচামালের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং face ব্রিটিশ পণাত্রব্যের 
আদান প্রদানের স্থবিধার জন্য ইংরেজেরা যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিল | 
গ্রামের কার্পাস, we ও নীলের চাষ হইতে লাগিল, কফি ও চা-বাগান বিস্তৃত 
হইয়া চলিল, কয়লাখনিতে অধিকতর কাজ আরম্ভ হইল । সেই সঙ্গে রেলপথ 
বসিল। ডাক ও তারবিভাগের উন্নতি ঘটিল। বড় বড় সেতু তৈয়ারী 
হৃইল। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়ায় বনযুগ আত্মপ্রকাশ করিল। 
এইভাবে ব্রিটিশ «wem বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতাকে 


উৎকেন্ড্রিক করিয়া ফেলিল। 
কলিকাঁতাতেই ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রথম নগরনির্মাণের কার্ধ আরম্ভ হয়। 
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ক্রমে এখানে অনেকগুলি মার্কেন্টাইল হাউন ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া কলিকাতাকে 
শিল্পবাণিজ্যের এক প্রধান cem করিয়া তুলে । ইংরেজের এ দেশীয় 
বেনিয়ান ও অন্যবিধ কর্মচারিগণ, ধনী ব্যবসায়ীরা এবং এদেশের জমিদারশ্রেণীর 
অনেকেই কলিকাতায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে ইহাদের অর্থে ও সামর্থ্য 
কলিকাতার Sif হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থার-উন্নতি ঘটে । ইংলণ্ড হইতে 
কলকারখানার দ্রব্যসম্তারের সহিত সাহিত্য ও শিক্ষার সম্পদও এদেশে আমদানী 
হইতে থাকে। গ্রাম্যসমাজের স্থিতিশলতা sifa কলিকাতায় যান্তিকযুগ্রে 
গতিশীলতা ও প্রদারণপ্রবণত| দেখা দেয়। কলিকাতাতে বিজ্ঞান, ব্যক্তিন্বাধীনত| 
ও গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বাণী প্রচারিত হইতে ake করে। এই সকল 
কারণেই নবজাগরণের তরন্গকেন্দ্র-হয় কলিকাতা। এতদ্বিষয়ে বিনয় ঘোষ 
তাহার ‘বাঙলার নবঙ্াগৃতি’ ১ম খণ্ড (কলিকাত। ১৯৪৮) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে 
মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। 

D Rg আবির্ভাবে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় qum 
শ্রেণীবিন্তাসের উৎপত্তি হইল | এই শ্রেণীবিদ্যাসের স্বরূপ কি? 

মধ্যযুগে শ্রেণীবিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল বংশকৌলীন্ত। আধিক 
বৈষম্য বল্লালী কৌলীন্তের সহিত মিলিত হইয়া সমাজে এক বিরাট শ্রেণীভেদের 
P করিয়াছিল। কিন্ত শ্রমশিল্পের যুগে wea বিকাশে কৌলীন্ত ও 
রক্তসম্পর্কের আভিজাত্যকে পরাজিত করিল মুদ্রা। মধ্যযুগের স্থিতিশীল 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার স্থলে গতিশীল অর্থ নৈতিক কাধবিধি আত্মপ্রকাশ করিল | 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 90S ও e প্রাচীর অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া পড়িল | 
নৃতন শ্রেণীবিন্াসে দেখা দিল ধনিকশ্রেণী, মধ্যবিত্তত্রেদী ও শ্রমজীবীশ্রেনী। 
ইংরেজ আমলের পূর্বে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে মাঝামাঝি বিত্তগম্পন্ন লোক যে ছিল 
না তাহা নহে। তবে এই শ্রেণীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল বলিয়া ইহাদের 
শ্েণোহিসাবে বিশেষ কোন প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল না। এই ধনী ও মাঝামাঝি 
রকমের বিত্তমম্পন্ন লোকেদের সামাজিক প্রতিঠার পশ্চাতে AT লক্ষণীয় 
ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থগম্পদই ক্রমে TA শ্রেণীবিস্তাসের মধ্যে শ্রেণী- 
বিচারের মানদণ্ড হইয়া দাড়াইল। বিষয়টি একটু বিশদ করা যাক। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, চিরস্থারী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার 
Met পরিবর্তন ঘটল। বড় জমিদার, ছোট জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী, 
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তরফদীর অথবা অন্তান্ত মধ্যবর্তী রাজন্বআদায়কারীদের মধ্যে একজনকে 
জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার সহিত জমির বন্দোবস্ত কর! হইল। 
এই জমিদার প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট হারে গভর্নমেণ্টকে খাজনা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ 
রহিল । এই বন্দোবন্তের ফলে জমিদারবর্গের মধ্যে স্তরভেদ বিনষ্ট হওয়াতে 
সকলে একই পর্যায়ের TEES হইল ৷ স্থতরাং ইংরেজেরা জমিদারশ্রেণীকে 
নূতন ভাবে বিন্যস্ত করিয়া নূতন unis প্রতিষ্ঠিত করিল । নরেন্দ্র সিংহ 
মন্তব্য করিয়াছেন, 

“It would be wrong to assert that this class was a 
Under the British there were 


creation of British rule. 
ons contri- 


ouly ramifications of this class and the professi 
buted very considerably to its growth"? 

কিন্তু বধিত হারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতার জন্ত অনেক 
জমিদারী বিক্রয় হইয়| যাওয়াতে বহু প্রাচীন বনেদী জমিদার বংশ ধ্বংশ হইয়া 
না, দিনেমার ও ইংরেজের অধীনে কর্ম বা ব্যবমাবাণিজ্য করিয়া 
হার! অনেক জমিদারী কিনিয়া qs | 
জমিদার হওয়াতে নৃতন শ্রেণীবিস্তাসের 


গেল। ফরা 
যাহার! কিছু অর্থশঞ্চয় করিয়াছিল তা! 
এইভাবে ইংরেজের অনেক বেনিয়ান 


প্রকাশ ঘটিল। নরেন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, 
«One-third to one-half of the Zamindaris of Bengal 


were sold by the rigour of the Sale Law and they were 
mostly bought by rich parvenus, the 
Calcutta, who had amassed their fortunes in their transac- 

English, the French and the Dutch aud 


by banking, contracts, 


banians from 


tions with the 
by those who had made mouey 
and trade and such other activities.” 
রেশমব্যবসায়ী কান্তবাবুঃ মহারাজা AEH ও শিল্পপতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
ই ance বিশেষ উল্লেখযোগা | কলিকাতায় ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 


2 ৮ 
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নাম এ 


1 Narendra K. Sinha: The Economic History of Bengal, Vol. I: 


Calcutta, 1956 : P- 4. 
i| Ibid: pages 4-5. 


২৪৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


দাদনবণিক রূপে যাহার! প্রভূত অর্থনঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
গোগীনাথ শেঠ, RE শেঠ, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, উমিটাদ 
(আমির চাদ) প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 
বিখ্যাত বেনিয়ানদের মধ্যে ছিলেন গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, 
ছিদারাম ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জী ইত্যাদি । মহারাজা নবকিষেণ 
Gare), গঙ্গাগোবিন্দ সিং, seats নন্দী প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে 
বেনিয়ান বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহার! রাজনৈতিক ও রাজন্ব- 
সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। ব্যান্কিং-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধনকুবের 
জগৎ-শেঠদের নাম পরিচিত। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর ছায়ার, শিল্পোদ্ঘোগী 
হইয়া প্রচুর অর্থনম্পদ যাহার! লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মতিলাল শীল, 
রামছুলাল দে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামকৃষ্ণ মল্লিকের নাম করা যাইতে পারে। 
এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালায় পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব 
হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেছে তাহাদের প্রাথমিক মূলধনসঞ্চয়ের যুগ | 


ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব একটি বৈপ্লবিক ঘটন|। এই মধ্যবিত্ত 
কথাটির প্ররুত সংস্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। মধ্যবিত্ত ছুই প্রকার-_-(১) জমি- 
বিহীন অর্থাৎ চাকরিজীবী বা সামান্ত ব্যবসায়জীবী এবং (২) সামান্য জমিজমা- 
সম্পন্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মধ্যবিভ্তশ্রেণীর অধিকাংশেরই কিছু al 
কিছু জমিজমা ছিল দেখা যায়। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে 
মাথাপিছু চাপ বুদ্ধি পাওয়াতে রুষির উপর কেবলমাত্র নির্ভর না করিয়| 
সরকারী অফিস, বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যপ্ৰতিষ্ঠানগুলিতে চাকরিগ্রহণে অথবা 
ছোটখাট ব্যবসাবৃত্তি অবলগ্গনে অনেকে বাধ্য হইল। 
অথবা ব্যবসায়জীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। 
প্রভাব বিস্তৃত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রদারের 
যাহারা বিশেষভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
বা সমাজ নামে পরিচিত হইল | 

একালের ভূমি-বিহীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনের প্রধ 
এই মূদ্রা তাহার! পুঁজিপতিেীর প্রধান সহায় ও "IgE 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে কেরানীর সংখ্যা খুবই বেশি। 
হিন্দপ্রাধান্ের কারণ এই যে, 


এই ভাবে একদল চাকরি 
এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিপত্তি ও 
ফলে। এই মধ্যবিত্তত্রেণীর মধ্যে 
র সহিত যুক্ত হইল তাহারা fum. গোষ্ঠী 


নি নিয়ামক মুদ্রা এবং 
র হিসাবে অর্জন aca | 
বা্দালার মধ্যবিভ্তশ্রেণীতে 
মুমলমানের! হিন্দুদিগের মত ইংরেজী শিক্ষা- 
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দীক্ষার হুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানদের নিকট হইতে ইংরেজরা রাজ- 
শক্তি অধিকার করিয়াছিল । সেই জন্য মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি একটা! 
বিদ্বেষভাৰ এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি একটা বিতৃষ্কা ছিল। তাহারা স্বাভাবিক 
কারণেই নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে গর্ব ও ahat পোষণ করিত। 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষভাব ও অসহযোগিতা উনবিংশ শতাবীতে 
মুসলমানসমাজের অবনতির অন্যতম কারণ। এই AAT ইহাও উল্লেখযোগ্য 
যে, রাজনৈতিক কারণে ইংরেজগণ মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং ' 

দর প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি প্রদর্শন করিত! fara ও অস্ত 
মুঘলমানের। CII হিন্দুদের মত সুযোগ সুবিধা না পাইলেও, যেটুকু 
পাইয়াছিল তাহার! তাহারও সদ্যবহার করে নাই। পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে 
হিন্ুপরাধান্তের কারণও ইহাই | 

এই সময় যে আর একটি শ্রেণীর উৎপত্তি হইল তাহার নাম মজুরশ্রেণী | 
ধনতান্ত্রিক যুগে এই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে বাধ্য এবং ইহাদের দ্বারাই 
ratty অনিবার্ধভাবে দেখা দেয় | চিরস্থারী বন্দোবস্তের কুফলে বহু কৃষক ও 
কারিগর উৎখাত হইয়াছিল! ইহাদের মধ্যে অনেকে কয়লাখনি, রেল, 
পাটকল, নীলক্ষেত, চা-বাগান গ্রভৃতিতে যোগ দিয়া মজুরশ্রেণীর 22 করিল। 


মজুরশ্রেণীর দুইটি প্রধান ভাগ_(১) গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং (২) শহরের 


কলকারখানার মজুর | 
নবধুগের নূতন শে 
ধনিকতন্ত্রের প্রথমযুগে AMPA 


gres মধ্যে শ্রেণীবিরোধের বীজ ta হইল। 
তা হেতু এই বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয় al | 
কিন্তু ইহার প্রসারের শবে সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে 
বেকারত্ব দেখা দিলে শ্রেণীগংগ্রাম প্রকাশ পায় এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ 
আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীমংগ্রাম 
স্পষ্ট ও ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই নৃতন CARIT 


মধ্যে মধ্যযুগের রক্তের মধাদা ও কৌলীন্য অর্থহীন | 
yap আমরা দেখিয়াছি যে নবজাগরণ বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে 


আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল | এবিষয়ে দু'একটি কথা বলা যাইতে পারে | 
বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ eia অবজ্ঞাত ayy ও অশিক্ষিত নিয়- 


শ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর । নানা শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত বিদেশী আরবী ইরানী 


২৪৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


তুর্কী আফগান ও মুসলমানদের সংমিশ্রণের কলে বাঙ্গালার স্বল্পসংখ্যক আশরাফ 
বা afsats মুদলমানের RÈ হইয়াছিল । কিন্ত এ দেশের অধিকাংশ মুলমানই 
আত্রাফ বা অনভিজাত অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। এই হিন্দুদের 
eo অনেকেই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা উৎগীড়িত নিয়শ্রেণীর fix | মানবপন্থী 
বাঙ্গালা দেশে হিন্দুমুদলমান সংস্কৃতির সমন্বয় তাই সহজেই ঘটিয়াছিল। এ 
বিষয়ে ডাঃ জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

“mesta ফলে হিন্দুদের বলপূৰ্বক কিছু কিছু মুসলমান করিয়া দেওয়া যে 
হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া গ্রভৃতিদের প্রচার 
এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেব-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান 
মতের বাঙ্গালী, ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। বান্গালাদেশে যে মতের মহন্মদীয় ধর্ম 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাটি শরিয়তী, অর্থাৎ কোরান-অঙ্গসারী ইসলাম 
নহে; শরিরতী মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে। 
বাঙ্গালাদেশে ইসলামের স্থফীমতই বেশী প্রসার লাভ করে। স্ুবীমতের 
ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল স্থরটুকুর তেমন বিরোধ নাই d zA- 
মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্ালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্তান্ত আধ্যাত্মিক সাধন 
মাগেঁর সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে ভূক 
বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালা আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বান্ধালীর 
পক্ষে সহজ sa করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম 


WER ers অল্বহরৈন্” অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন হইয়া 
দাড়াইয়াছিল।৮১ 

ইংরেছেরা যে শিক্ষা! ও সংস্কৃতির বাণী এদেশে লইয়া আসিয়াছিল তাহার 
সহিত মুগলমানভাবধার! আপোষ করিতে পারিল না। ইহার কয়েকটি গুরুতর 
কারণ fiar | 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব 
Wahhab) নামক একজন আরব 
আন্দোলন উপস্থিত করেন। 
(Shah Sayyid Ahmad ) 


হল ওহাব ( Abdul 
দেশীর যোদ্ধা মুসলমানজগতে একটি 
যু্প্রদেশের রায়বেরেলীর শাহ্‌ সৈয়দ আহ্‌ মদ্‌ 
MM OE হইতে ভাবধারা গ্রহণ 


১।  হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য £ কলিকাতা ১৯৩৮ 15366 


উপসংহার ২৪৯ 


করিয়া উনবিংশ শতাবীর প্রথমে সমগ্র ভারতে একটি গণআন্দৌলনের তরঙ্গ 
তোলেন। ওহাবী মতবাদের উচ্চাদর্শ ছিল সমস্ত নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
পরিহার এবং ধর্মোপদেষ্টার ( Prophet) আগার ব্যবহারের বিশেষভাবে 
agra) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের জাতিসমূহের যখন 
বৃদ্ধি হইতেছিল, তখন মুসলমানজগতে বিকেন্দ্রীকরণের হম্পষ্ট চিহ্ন 
প্রকাশ পায় 1 

ওহাবী নেতাগণ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 
সাবেকী পবিত্রতা হইতে ges এই অবনতির জন্য দায়ী। তাই তাহার! 
উপযুক্ত আবর্শপ্রচারে ত্ববান হন। আরবদেশে এই আন্দোলন প্রধানত 
ধর্মম্বন্ধীয় হইলেও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের $^ 
পরিগ্রই করে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হুইয়া অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের অবনতি ঘটে। এই সময় ওহাবপন্থীগণ 
মুসলমানদের সামাজিক ate পুনরুদ্ধারের 99 সচেষ্ট হয়। ওহাবপন্থীগণের 
প্রথম জেহাদ শিখদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। শিখগণ মুসলমানদের প্রতি 
অত্যাচার করিত এবং ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে শাহ সৈয়দ আহমদের 
নেতৃত্বে ওহাবপন্থীগণ ১৮২৬ Alius ২১শে ডিসেম্বর যুদ্ধ ( জেহাদ ) ঘোষণা 
করে। ইহার পর তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়! ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা 
করিয়াছিল। তাহাদের মতে এই সময় ভারতবর্ষ দার-উল-হার্ব বা অ-মুযলমান 
রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, ঘেখানে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মসন্বন্ধীয় পদমর্যাদা 
ও নিহিদ্রতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । বাঙ্গালা দেশে তিতুমিয়1 বা তিতুমীর 
নামক একজন ওহাবী নেতা মুমলমান প্রজাদের অধিকার TE রাখিবার জন্য 


১৮৩১ ga বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অচিরে তিনি ইংরেজদের হস্তে 


পর্যন্ত ও নিহত হন। 
Ww. W. Hunter তাহার "The Indian Musalmans’ নামক গ্রন্থে 
4 শতাব্দীতে মুঘলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনী 
gate মুসলমানপরিবারের অর্থাগমের তিনি তিনটি প্রধান 
এইগুলি হইতেছে__দামরিক কর্ম, Iu সংগ্রহ 
করি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতে 


সাধারণভাবে ইংরেজদের সামরিক 


অষ্টাদ 
করিয়াছেন। 
উপায়ের কথা বলিয়াছেন। 
এবং বিচার অথবা রাজনৈতিক বিভাগের চা 


মুমলমানেরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইল। 


২৫০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিভাগে কোন মুসলমান নিয়োগ কর! বন্ধ, হইল। যদি বা কখনো 
কোন মুসলমান Coma ভতি হইত তাহার সম্পদসংগ্রহের কোন oi 
রহিল al | 

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন । কেননা রাজন্ব সংগ্রহনীতির পরিবর্তনের জন্য বার্দালার ভূমি- 
ব্যবস্থার এক নৃতন রূপ দেখা দিয়াছিল। মুসলমানআমলে রাজন্ব-বিষয়ক 
Canes প্রায়শ মুসলমানেরাই অধিষ্ঠিত থাকিত দেখা যায় । তবে 
কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত কর্ম হিন্দু নাজির বা 
বেলিফেরাই সম্পাদন করিত। এইভাবে হিন্দুরা রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার ভিতর 
একটি নিয় কর্মচারীশ্রেণীর 2B করিয়াছিল । এই অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীর] 
উর্ধ্বতন মুললমান কর্মচারীদের নিকট সংগৃহীত রাজস্ব জম| দিবার সময় 
তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ গ্রহণ করিত। বলা বাহুল্য Vex কর্মচারীরাই 
রাজধ্ব-গংগ্রহের ব্যাপারে সম্রাটদের নিকট RIN থাকিতেন। কোন দেওয়ানী 
আদালতের পদ্ধতি অনুযায়ী তাহার! ভূমিকর বসাইতেন ন]। তাহাদের 
অধীনস্থ একদল Te অশ্বারোহী সৈনিকের সাহায্যে ভূমিকর বলবৎ কর 
এবং বাকী রাজস্ব আদায় কর। হইত। এই অশ্বারোহী সৈনিকদল প্রয়োজন 
মত জেলা হইতে গ্রামে গিয়! লুঠপাট করিয়। বাকী খাজনার শেষ কপর্দকও 
সংগ্রহ না করিয়া ছাড়িত না। এই ব্যবস্থায় রাজন্বসংগ্রহের স্তরে মুঘলমান 
কর্মচারিগণ epa অর্থসম্পদ লাভ করিত। 

দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ইংরেজের প্রধান রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে 
বদদেশ লাভ করিরাছিল। এই রাজন্ব আদায়ের অধিকার তাহারা তরবারির 
জোরে লাভ করিলেও তাহাদের আইনসম্মত উপাধি ছিল দেওয়ান qj রাজন্ব 
আদায়ের প্রধান কর্মচারী। সেইজন্য মুমলমানের। মনে করিত যে, ইংরেজেরা 
মুমলমান পদ্ধতি Cubs করিতে বাধ্য। তানুসারে ইংরেজেরা প্রথমে 
PANA কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখিয়াছিল। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও জন শোর ক্রমে মুঘল পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন 
সাধন করিলেন। এই পরিবর্তনগুলি পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত 
হইয়া মুঘল ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থাকে নৃতন দ্ধপদান করিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের 
এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে TAR কর্মচারীর স্থলে প্রত্যেক জেলায় 


একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। এই বন্দোবন্তের AIC নীতি 
হইল অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীদের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দান। এইভাবে 
মুমলমান রাজন্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে মুমলমানদের শীর্ষস্থানীয় পরিবার- 
সমূহের পদমর্যাদা বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মুসলমানদের সম্পদ হিন্দুর হাতে 
আসিতে আরম্ত করিল | 

হান্টার স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বিশেষ শঠতাপূর্ণ 
ছিল তিনি লিখিয়াছেন, A 


“The greatest blow which we dealt to the old system 


neither the 
its effects. 
Lord 


was in one sense an underhand one, for 


English nor the Muhammadans foresaw 
(This was the series of changes introduced by 
ending in the Permanent 


Cornwallis and John Shore, 
ped the functions of 


Settlement of 1793. By it we usur 
those higher Musalmán officers who had formerly 
ween the actual Collector and the Government, 


subsisted bet 
and whose dragoons were the recognised machinery for 


Land-Tax. Instead of the 
their troopers and spearmen, we 
District, with an 


enforcing the Musalinán 
Revenue-farmets with 
placed an English Collector in each 

olice attached like c 


unarmed fiscal P 
The Muhammadan nobility either lost their 


the Land-Tax, or became mere 


inelastic title to a part of the 


ommon bailiffs to 


his Court. 
former connection with 
landholders with an 
profits of the soil. 


The Permanent Sett 
ed this change. It was in another 


the position of 


lement, however, consummated 


rather than introduc 
ost seriously damaged 


respect that it m 
For the whole tendency 


the great Muhammadan Houses. 


of the Settlement was to acknowledge 25 the landholders 


২৫২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঞ্গালার নবঙ্গাগরণ 


the subordinate Hindu officers who dealt dir 
the husbandmen,”? 


তৃতীয় উপায় অর্থাৎ শাসনবিভাগীর কর্ম, যা 
ছিল। এখন তাহা তাহাদের পক্ষে একের 
সরকারী চাকরি এবং 
বঞ্চিত হইল | 

es the Muhammadans are 
Government employ and fro; 
of non-official life,” 


উপরের আলোচন] উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানসমাজের 
অর্থনৈতিক অবনতির কারণের উপর 


ectly with 


হা মুমলমানের প্রায় একচেটিয়া 
রে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 
বেমরকারী উচ্চদ্ীবিকার্জনের সুযোগ হইতে মুগলমানের| 


now shut out equally from 


n the higher occupations 


আলোকপাত করিবে বলিয়া 
বিশ্বাস i 
উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোর্টে পারন্তের স্থলে ইংরেজী ভাষ। 
গ্রবতিত হয়। এই ব্যাপারেও মুমলমানেরা ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ 
হইয়াছিল | 


প্রধানত দুইটি কারণে REMI ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে যায়_ 
(১) Aak হইবার ভয় ও (২) ওহাবী আন্দোলনের ফলজনিত ব্রিটিশ- 
বিদ্বেষ । এই দ্বিতীয় কারণটিই গুরুতর, কেনন বাঙ্গালার দূরতম প্রান্তেও এই 
আন্দোলনের ঢেউ fatal পৌছাইয়াছিল। 


^ মুঘলমান্কর্মচারী নিয়োগ না কর 
সরকারী নীতি বলিয়া স্থির ইইল। ক্রমে ব্রিটিশ ASAT ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 


বহু ওহাবীমতাবলম্বীদের নির্বাসনে পাঠাইয়! এবং বহু অর্থসামর্থা ব্যয় করিয়! 
ওহাবী আন্দোলন প্রশমিত করিলেন। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে 
মুগলমানসমাজের চরম অবনতি ঘটিল এবং তাহার ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার স্থযোগ 


x 
^VW. W. Hunter: The Indian 


London 1876 : page 162, 
২. Ibid: p, 171. 


Musalmans, Third Edition : 
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গ্রহণ করিল all নবধুগের ভাবধারা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা হইতে 
জন্মলাভ করিয়াছিল । যেহেতু ইংরেজবিদবে-বশত মুগলমানেরা ইহা হইতে 
দুরে সরিয়া রহিল সেইহেতু নবজ্গাগ্রণের প্রাণচাঞ্চল্য উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধে মুমলমানসমাজে বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই। 

ওহাবী আন্দোলনই ছিল এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুমলমান সমাজের প্রধান 
ঘটনা । পূৰ্বেই বলিয়াছি, এই মতবাদের জন্মভূমি আরবদেশ এবং ভারতবর্ষে 
ইহার ca gh ছিল পাটনা । এ বিষয়ে অমিত সেন লিখিয়াছেন, 

*Wahabism started from Arabia as a puritan upsurge 
tist in faith, Red 


aud has been aptly described as Anabap 
y of Rammohan 


republican in politics, A contemporar 


imported it into India, and Patna became a leading centre 


of the new ০01৮৯ 


ওহাবী আন্দোলন বাঙ্গালার RAT FAT সমাজে বিক্ষোভ কৃষ্টি 


করিয়াছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে ওহাবীগণ আন্দোলন চালাইয়াছিল। বলিতে 


গেলে ইহারাই বাঙ্ালার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম 


রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত Baier | 
ওহাবী আন্দোলন ছাড়া মুসলমানসমাজের মধ্যে জাগৃতির কোন সুস্পষ্ট 


লক্ষণ দেখা যায় নাই। কলিকাতায় মধ্যবিত্্রেণীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক 
মুসলমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনে যে ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মধ্যেও 


মুলমান ছিল না বলিলেই চলে | : 
ুললমানসমাজের জাগরণ আরম্ভ হয় উত্তর ভারতের সাবু সৈয়দ 


এই সৈয়দ আহমদ ১৮৭৪ VIC আলিগড় 
AT সৈয়দ ওহাবীদিগের AUR! ও বিক্ষোভকে 
ধাগতির কথা চিন্তা করিয়া! তিনি শিক্ষার 
(Separatism) পক্ষপাতী 


ভারতবর্ষে 
আহমদ খানের নেতৃত্বে। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করেন। 
সমর্থন করিতেন না। মুসলমানদের AC 
ক্ষেত্রে হিন্দুদের হইতে মুসলমানদের পৃথক ব্যবস্থার 


ছিলেন। 


31 Amit Sen: Notes on the Bengal Renaissance : Bombay 1946: 


page 41.) Og 


২৫৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বান্দালার নবঙ্গাগরণ 


সার্‌ সৈয়দের পর মুঘলমানজাগৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সার সৈরদ 
আমির আলি এবং সার মহম্মদ ইকবাল । আমির আলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
মুনলমানলমাজের ছুর্দশ। - ঘুচাইয়। ইহাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত 
করা। সাবু সবরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হইবার পরে আমির আলি দি লেশ্টাল মহমেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই এসোসিয়েশন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি আঞ্জুমান 
€ এসোগিরেশন ) গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই সকল আঞ্জুমানের দ্বারা 
প্রচারিত হইত যে, মুঘলমানেরা হিন্দুদের হইতে পৃথক | 

এই সমর হিন্দু ও মূদলমানের বিরোধ স্পষ্ট হইয়। wo | শতাবীর প্রথমার্ধে 
হিন্দুজাগুতির ফলে হিন্দু সভ্যতা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রে্ঠতার 
বাণী বিশেভাবে প্রচারিত হইয়াছিল । দুর্দশা গ্রস্ত হিন্দুসমাজকে উন্নত করিবার 
জন্য এই সকল বাণী প্রচারিত হইলেও ইহাতে মুসলমান সমাজে গ্রতিক্রিয়। 
দেখা দের। কবি ইকবাল ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু একাধিপত্য 
স্থাপনে তৎপর অনুভব করিয়া ইহার বিপক্ষে ছিলেন। ইহ] 
হিন্দুরা ইংরেজদের সহিত সহযোগিত| করিবার জন্যও 
হইয়াছিল। 


এই সময় হিন্দু মধ্যবিস্তশ্রেণী ও fare 


ব্যতীত 
মুসলমানদের বিরাগভাজন 


"সমাজের মধ্যে নানা প্রকার অসন্তোষ 
ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইতেছিল 
এবং ইহারা নিজেদের দাবীদাওয়ার প্রতি সচেতন 'হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদের 
উচ্চাকাজ্ঞ! যে পরিমাণে ছিল তাহা পূরণের সেই পরিমাণ সুযোগ ও fal 
ছিল না। খেই জন্য সংঘাত অনিবাধ হইয়৷ আসিতেছিল। 

এই অবস্থায় ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের নীতির পরিবর্তন করিলেন। 
হিন্দুদের প্রতি মুমলমানদের বিদ্বেষের সুযোগ গ্রহণ করিয়| তাহার! fé 
মধ্যবিভশ্রেণীর প্রতিদন্দী মুবলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী স্থষ্ট করিতে তৎপর হইলেন। 
তাহাদের ধারণা হইল এই যে, মুসলমান মধ্বিস্তশ্রেণী ও বিদ্ধং-সমাজের বিকাশ 
হইলে হিন্দুমধ্যবিততশ্রেণী ও বিদ্বৎ-সমাজের সহিত, সংঘর্ষ বাধিবে এবং তাহার! 
সাম্প্রদায়িক ভোনীতির সহায়তায় রাজত্ব বজায় রাখিতে পারিবেন: মধ্যবিভ্রেণী 
ও বিদ্ৎ-সমাজ Ra প্রধান উপায় খিক্ষা। সেই জন্য ১৮৭০-১ Jia 


ইংরেজ শাদকগণ মুপলমানলমাজের শিক্ষার দিকে নজর দিলেন। শিক্ষিত 


"= ene ae 


| 
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হিন্দুদের সংস্পর্শে মুঘলমানপমাজের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ইতোমধ্যেই জাগরিত 
হইয়াছিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর sg পাদে মুগলমান মধ্যবিতশ্রেণী ও 
বিদ্বং-সমাজের বিকাশ আরম্ভ হইল | 

sep উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ থে প্রধানত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে 
পরিস্ফুট হইয়াছিল এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাধালা দেশ ছাড়া 
মহারাষ্ট্রের এই নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল | 

মহারাষ্ট্রে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব করেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। 


রাণাডের পর এই জাগৃতির নেতৃস্থানীয় হন গোপালকুষ্চ গোথলে এবং 


বাল tates তিলক | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই নূবজাগুতি শেষ পর্যন্ত হিন্দুজাগৃতি ও হিন্দুধর্মের 
পুনরভ্যুখানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল । জাতিকে RTI উন্নত ও সমৃদ্ধ 
করাই ছিল এই নবজাগৃতির লক্ষ্য । এই জাগুতির আন্দোলনে মুয়লমান 
সমাজের অনুপস্থিতির কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাববাদী বাঙ্গালী 
ও বাস্তববাদী মারাঠাগণের মধ্যে এই জাগৃতি হিন্দুজাগুতি রূপেই চিহ্নিত 


হইয়াছিল। কাজী আবদুল ওছুদ লিখিয়াছেন, 
«the idealist Bengalee and the practical Marhatta 
du Awakening.” ৯ 


combined in calling the Awakening a Hin 

এই হিন্দুজাগৃতির উদেশ্য ছিল হিন্দুজাতিকে অধঃপতন হইতে তুলিয়া! 
জগতের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী ভাতিসমূহের পাশে একই xem উচ্চাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করা | এই জাগৃত্তির হোতাগণ মনে করিতেন যে, হিন্দুমভ্যতার মূল 
প্রাণশক্তি অন্যান্ত সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী এবং ইহা অনেক আঘাত সহা 
করিয়াও dtf] আছে, কেননা ইহার মূল অত্যন্ত দৃঢ়! ছিন্দুজাগৃতি এই শক্তিরই 
নূতন উদ্দীপন হিন্দুজাগৃতির অপর একটি কথা সাময়িকভাবে রাহগ্রস্ত হিন্দু 


জাতীয়তাবাদের গ্রাসমুক্তি ও পুনবিকাশ। 


KATE YR 
»| Kazi Abdul Wadud : Creative Bengal : Calcutta 1950: page 72. 


গ্রহ্-বিবরণী 


॥১॥ গ্রন্থাবলী (রচনার মধ্যে উল্লিখিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের লেখকদের 
অথবা সম্পাদকদের নামের IRATA সাজান ) 
অক্ষরকুমার TEAS ১ম ভাগ ১১ মং ঃ কলিকাতা! ১৮১৪ 
_বাহবস্তর সহিত মানব-গ্ররুতির স্বন্ধ-বিচার ১ম ভাগ ৭ম সংঃ 
কলিকাতা ১৮৭১ , 
_বাহবস্তর সহিত মানব-প্রক্তির সম্বন্ধ-বিচার ২য় ভাগ ৫ম সং ঃ 
কলিকাতা ১৮৭৩ 
_ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ২য় সং ঃ কলিকাতা| ১৯০৭ 
ঈশ্বরচন্দ্র eaa গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ) ( FRAT) সাহিত্য 
মন্দির সং ) কলিকাতা 
কালীপ্রসন্ন সিংহ-হুতোম প্যাচার নক্সা, কল্‌কেতার হাট্হদ, হরিশন্দ 
মুখোপাধ্যায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস )£ কলিকাতা ১৯৩৯ 
কুমুদনাথ মলিক-_সতীদাহ £ কলিকাতা ১৯১৪ 
FRC উ্টাচার্ধ_হুরাকাজের বৃথা ভ্রমণ $ FAFS ১৮৫৭-৮ 


করষ্ণকমল-এন্থাবলী ২য় সং পরিবধিত (কামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত): 
কলিকাতা ১৯০৪ 


Peale বন্য্োপাধ্যায়__বিদ্যাকল্গদ্রম (১৩ de): কলিকাতা ১৮৪৬-৫১ 
-ফড়দর্শন-সংবাদ £ কলিকাতা ১৮৬৭ 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যার_-গ্প্ত রত্রোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ ঃ 
কলিকাতা ১৮৯৪ 

ক্ষিতিমোহন সেন-_হিন্দুমুঘলমানের যুক্ত সাধনা £ কলিকাতা ১৯৫০ 

ক্ষিতীশচন্দ্র দাস__বন্ধে যীশুর বিজয় যাত্রা ঃ কলিকাতা ১৯৪২ 

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী__রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন 
কলিকাতা 

গোপালচন্্র বন্দয্যোপাধ্যায়--প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খণ্ড ঃ ভবানীপুর ১৮৭৭ 


খসড়া) 8 


গ্রন্থ-বিবরণী ২৫৭ 


গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-_্্রীশিক্ষা-বিধায়ক (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং)ঃ 
কলিকাতা ১৯৩৭ 

ঘনরাম চক্রবর্তা প্রীধর্স-মঙ্গল ২য় সংঃ কলিকাতা! ১৯০১ 

চণ্ডীচরণ বন্যোপাধ্যায়__বিগ্যাসাগর e pue: এলাহাবাদ ১৯৯ 

তারাচরণ শিকদার_ভদ্রার্জুন £ কলিকাতা ১৮৫২ 

তারাশঙ্কর তর্বরত্ব__কাদর্বরী £ কলিকাতা ১৮৫৪ 

দাশরথি রায়__পাচালী ১ম ও ২য় খণ্ড (হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Ne 
কলিকাতা! ১৯০১ 

দীনবন্ধু মিত্র_নীলদর্পণ £ কলিকাতা ১৮৬৭ 

giant মুখোপাধ্যায_গঙ্দা ভক্তি-তরদিণী £ কলিকাতা ১৮% 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ৩য় সং ( সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত): 


কলিকাতা ১৯২৭ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (প্রিরনাথ “iat সম্পাদিত) 
কলিকাতা ১৮৯৮ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর__আত্মতববিষ্থা (প্রথমাবধি পঞ্চমাধ্যায় পর্যন্ত) 33 সংঃ 
কলিকাতা ১৮৬২ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী ( প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত): কলিকাতা 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর_ ব্রাঙ্গদমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত £ 


কলিকাতা J 
_ ত্রাঙ্গ ধর্মের ব্যাখ্যান ( প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণ ও 


মাসিক xm সমাজের উপদেশ একত্রে ): কলিকাতা ১৯৪৫ 
_ব্রাহ্মধৰ্মের মত ও বিশ্বাস ওয় সং £ কলিকাতা ১৮৬৯ 

নকুড়চন্দ্ বিশ্বাস__অক্ষয়চরিত £ কলিকাতা ১৮৮৭ 
নগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায়_মহাত্া রাজা রামমোহন রায় ৫ম সং £ এলাহাবাদ ১৯২৮ 
নরহরি দাঁস__ভক্তিরত্রাকর ২য় সং £ বহরমপুর ১৯১২ 
প্যারীটাদ মিত্র_আলালের ঘরের ছুলাল £ কলিকাতা ১৮৫৮ 
প্রমথ চৌধুরী-_রায়তের কথা aaa: কলিকাতা ১৯৪৭ 
বিদ্যাসাগর_ন্থাবলী (স্থনীতিরুমার চট্টোপাধ্যায়, ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ও মজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ) : 


১৭ 


২৫৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সাহিত্য : কলিকাতা ১৯৩৭ 
_ সমাজ £ কলিকাতা ১৯৩৮ 
_শিক্ষা ও বিবিধ ঃ কলিকাতা ১৯৩৯ 
বিনয় ঘোষ__বাঙলার নবজাগৃতি ১ম খণ্ডঃ কলিকাতি| ১৯৪৮ 
বিপিনবিহারী গুপ্ত পুরাতন প্রসঙ্গ ( ১ম পর্যায় )? কলিকাতা ১৯১৩ 
|o When প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়): কলিকাতা ১৯২৩ 
বিহারীলাল সরকার-_বিগ্যাসাগর £ কলিকাতা ১৮৯৫ 
ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_-কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১ম te 
(১৮২৪-৫৮ ) : কলিকাতা ১৯৪৮ 
_বিগ্যাসাগর-প্রসঙ্গ : কলিকাতা ১৯৩১ 
AT সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮ ) নূতন সং ঃ 
কলিকাতি| ১৯৪৮ 
_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ সং £ কলিকাতা ১৯৪৭ 
_ রামযোহন রায় পরিবর্ধিত sof সং ও কলিকাতা ১৯৪৬ 
TRIE সেকালের কথা ১ম খণ্ড oq সংঃ 
কলিকাতা ১৯৪৯ 
--সংবাদপত্রে শেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ 
কলিকাতা ১৯৩৩ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়_-কলিকাতা৷ কমলালয় ( রঞ্জন পাবলিশিং 
কলিকাতা ১৯৩৬ 
_ SH, বিলাস (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং): 
১৯৩৭ 
_ দূতীবিলাস £ কলিকাতা ১৮২৫ 
ভারতচন্ত্রের SIRE (১ম, ২য় ও অয় খণ্ড একত্রে ) ২য় সং (বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ্‌ সং)£ কলিকাতা ১৯৫০ 
UIS মুখোপাধ্যা়__এঁতিহাসিক উপন্যাস £ কলিকাতা ১৮৫৭ 
পারিবারিক প্রবন্ধ: হুগলী ১৮৮২ 
HTS কলিকাতা ১৮৫৮ 
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ ঃ চুচূড়া 


হাউস সং) £ 


১৯০৫ 


ডি ২৫৯ 


- শিক্ষা-বিষরক প্রস্তাব £ কলিকাতা ১৮৫৬ 
_ সামাজিক প্রবন্ধ ehm: কলিকাতা ১৯৩৭ 
qu দর্ত_তিলোভমাসভ্তবকাব্য £ কলিকাতা ১৮৬০ 
—afübi: কলিকাতা ১৮৫৯ 
_ পদ্মাবতী £ কলিকাতা ১৮৬৭ 
__একেই কি বলে সভ্যতা? £ কলিকাতা ১৮৬০ 
ay শালিকের “ঘাড়ে di: কলিকাতা ১৮৬০ 
মন্সথনাথ ঘোষ__কর্মবীর কিশোরীটাদ মিত্রঃ কলিকাতা ১৯২৭ 
ata দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় £ কলিকাতা! ১৯১৭ 
রায়_ শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত £ কলিকাতা! ১৮৮৫ 
য়-__ভূদেবচরিত ১ম ভাগ £ কলিকাতা ১৯১৭ 
__ভূদেবচরিত ২য় ভাগ £ কলিকাতা! ১৯২৩ 
_ ভূর্দেবচরিত ওয় ভাগ s কলিকাতা ১৯২৭ 
মৃত্যু বিদ্যালঙ্কার__বত্রিশসিংহামন £ কলিকাতা ১৮০৮ 
__রাজাবলি £ কলিকাতা! ১৮০৮ 
মোহিতলাল মজুযদার-_বাংলার নবযুগ £ কলিকাতা ১৯৪৫ 
ঘোগেশচন্দ্র বাগল__রাঁজনারায়ণ 38 £ কলিকাতা ১৯৪৫ 
_ রাধাকান্ত দেব ৪র্থ সং s কলিকাতা ১৯৫১ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়_পদ্ধিনীউপাখ্যান £ কলিকাতা ১৮৫৮ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর_কালান্তর পরিবর্ধিত সংঃ কলিকাতা! ১৯৪৮ 
রাজনারায়ণ বন্থর বন্তৃতা ১ম ভাগ £ কলিকাতা ১৮৫৫ 
রাজনারায়ণ বন্ু_আত্মচরিত £ SAD 
_ধ্মতত্বদীপিক! ২য় ভাগ ঃ কলিকাতা ১৮৬৭ 


_সারধর্মঃ কলিকাতা ১৮৮৬ 
__মেকাল আর একাল (বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদ্‌ সং) £ কলিকাতা 

১৯৫১ 
55 calcu কলেজের fa | কলিকাতা ১৮৭৫ 


_হিন্দুৰর্মের BST? কলিকাতা ১৮৭৩ 
tad cga eene নাটক £ কলিকাতা ১৮৫৪ 


মহেন্দ্ৰনাথ 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যা 


রামনার 
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_রত্বাবলী £ কলিকাতা ১৮৫৮ 
রামপ্রগাদ সেনের গ্রস্থাবলী ( বহুমতী সাহিত্য মন্দির পরিবরধিত ও স 
xb): কলিকাতা 
রাষমোহন-গ্রস্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সং) 
২য় খণ্ডঃ কলিকাতা ১৯৫২ 
AMS: কলিকাতা ১৯৫২ 
AAS? কলিকাতা! ১৯৫১ 
CERE কলিকাতা ১৯৪৫ 
রামরাম বছ--প্রতাপাদিত্যচরিত্র £ কলিকাতা ১৮০১ 
_লিপিমালা £ শ্রীরামপুর ১৮০২ 
রামাই পণ্ডিত- শৃল্টপুরাণ ( নগেন্দ্নাথ বছ সম্পাদিত) কলিকাতা ১৯০৮ 
রামেখর ভট্টাচার্যশিবায়ন ২য় সং ঃ কলিকাতা ১৯০৩ 
“Boe বিদারত্র-_বিদ্যাসাগর-ভীবনচরিত : 


ংশোধিত 


কলিকাতা ১৯০৪ 
<2 কলিকাতা ১৯৪৮ 
“Wa অর্থভেদ (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 
JR): ক 


Y] ১৯৩৯ 


কলিকাতা ১৯৩১ 
- কুমার সেন- বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৪৮ 
RGB সেন সম্পাদিত- ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ কলিকাতা! ১৯০৭ 
স্থখীলকুমার দে-_দীনবন্ধু মিত্র £ কলিকাতা ১৯৫১ 
Ai নিবন্ধ £ কলিকাতা! ১৯৫৪ 
হরপ্রদাদ শাস্ী-_বজেন্নাথ বন্দ্োপাং S fa : 
কলিকাতা ১৯৩১ AY ব্যাগের Vd: 


থে সকল dp লেখকদের নাম নাই ঃ 


* ধর্মসভার অতীত সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ 
চরিত দু শ্রুত পবিত্র চরিত্রবিবরণ : 


খ। atoma ইতিবৃত্ত £ কলিকাতা! ১৮৭১ 


গ্রন্থ-বিবরণী ২৬১ 


গ। সংক্ষিপ্ত ভূদেবজীবনী ১ম সং ( কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ): 
চু চূড়া ১৯১১ 
Alexander Duff—India and India Missions 2nd ed.: 
Edinburgh 1840 
Amit Sen—Notes on the Bengal Renaissauce : Bombay 
1946 
Arthur Avalon— Tantra of the Great Liberation (Mahanir- 
vāna Tantra): London 1913 
Bimanbehari Majumdar—History of Political Thought from 
Rammohun to Dayananda ( 1821 
—84 ): Calcutta 1934 
C. B. Lewis—The Life of John Thomas Surgeon of the 
Earl of Oxford East Indiaman and first 
Baptist Missionary to Bengal: London 1873 
Charles E. Trevelyan—On the Education of the People of 
India: London 1888 
u—The History, Design, and Present 
State of the Religious, Benevolent 


and Charitable Institutions, founded 


Charles Tushington 


by the British in Calcutta and its 
vicinity: Calcutta 1924 
Eustace Carey—Memoir of William Carey 2. London 1836 


Eyre Chatterton—A History of the Church of England in 
India Since the Early days of the East 


India Company: London 1924 


y Parkes— Wanderings of a Pilgrim, in search of the 


Fann 
-and-twenty years in 


picturesque during four 


the east with Revelations of life in the 


Zenana Vol 1: London 1850 
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F. W. Thomas—The History and Prospects of British 
Education in India: Cambridge 
University 1891 
George Otto Trevelyan— The Life and Letters of Lord 
Macaulay New edition Vol I: 
London 1895 
George Smith—' The Life of Alexander Duff Vol I: 
London 879 
Henry Louis Vivian Derozio—Poems of Henry Louis Vivian 
Derozio (ed. by F. B. Bradley- 
Birt): Oxford University 
Press 1923 
Hyde—Parochial Annals of Bengal: Calcutta 1901. 
H. E. Busteed—Echces from Old Calcutta 3rd Edition 
: London 1897 
Jatindra Kumar Majumder—Raja Ram Mohun Roy and 
Progressive Movements in 
India (1775-1875): Calcutta 194] 
John Addington Symonds—A Short History of the 
: Renaissance in Etaly : 
London 1893 
John Clark Marshman— The Life and Times of Carey, 
Marshman and Ward Vol I: 
London 1859 
J. J. A. Campos—History of the Portuguese in Bengal : 
Calcutta 1919 
J. N. Farquhar—Modern Religious Movements in India : 
New Vork 1915 
Kazi Abdul Wadud— Creative Bengal : Calcutta 1950 


গ্রন্থ-বিবরণী Sur 


Kissory Chand Mittra—Radha Kant Deb (in 

the Calcutta Review ) 

—Ram Mohun Roy (in 
the Calcutta Review ) 

— Review of The Last Days in 
England of the Rajah 
Rammohun Roy (in the 
Calcutta Review ) 


Krishna Mohon Banerjea—A Prize Essay on Native 


Female Education: Calcutta 
1841 
—Persecuted : Calcutta 1831 


K.S. Macdonald—Rajah Ram Mohun Roy, The Bengali 
Religious Reformer £ Calcutta 1879 
st Days in England of the Rajah 


Mary Carpenter—The La 
hun Roy : Calcutta 1915 


Rammo 
—Religious Thought aud Life i 
Part I: London 1883 
'The Economic History of Bengal 


Vol I: Calcutta 1956 
( Basumati Sahitya 


Calcutta 1949 


Monier William n India 


Narendra K. Sinha— 


tra—David Hare 
Mandir ed. ) : 
—Life of Dewan Ram Comul Sen: 
Delhi 1928 
Hindu Female Education : 
London 1839 
en— Western Influenc 
ture 2nd edition : 
y—The English works : 
Panini office 1906 


Peary Chand Mit 


Priscilla Chapman 


ein Bengali Litera- 


Priya Ranjan 5 
Caleutta 1947 


Raja Rammohun Ro 
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Rajnarain Bose— The Essential Religion: Calcutta 1886 
—Brahmic Advice, Caution and Help : 
Calcutta 1869 
Sashibhusan Das Gupta—Obscure Religious Cults as back- 
ground of Bengali Literature: 
Calcutta 1946 L 
S Leonard— History of the Bbáhma Samaj: 
Calcutta 1879 
Sophia Dobson Collet: The Life and Letters of Rajah 
Rammohun Roy: London 1900 
S. Pearce Carey—William Carey ( Sth ed, ): London 1934 
Surendranath Banerjea—A Nation in Making: Being the 
Reminiscences of Fifty Years of 


Public Life: Oxford University 
Press 1925 
Thomas Edwards—Henry Derozio, the Eurasian Poet, 
Teacher and Journalist: Cacutta 1884 
Thomas Roebuck—The Annals of the College of Fort 
William : Calcutta 1819 
Thomas Smith—Alexandar Duff: London 1833 
W. W. Hunter—The Indian Musalmans Third Edition : 
Loudon 1876 
যেপকল গ্রন্থের লেখকদের নাম নাই : 


ক। A Brief Account of the Life and Character of 


Radhakant Deb: Calcutta 1880 


খ! A Rapid Sketch of the life of Rajah Radhakant 


Dev Bahadur with some notices of his ancestors, . 


and testimonials of his character and learning by 


the editors of the Raja's Sabdakalpadrum : 
Caleutta 1859 


এ 


গ্রন্থ-বিবর নী ২৬৫ 


{| Speeches of Ram Gopaul Ghose and his pamphlet 
on “Black Acts” and minutes on education together 


with a short account of his life published by Charu 


Chandra Mitra Reprinted : Calcutta 1923 
॥২॥ সরকারী রিপোর্ট ও বেসরকারী সভাসমিতির বিবরণী 
First Report of the Calcutta School Book Society : 
Calcutta 1818 

Second Report of the C 
Calcutta 1818-19 

Third Report of the Calcutta 
Calcutta 1820-21 
f Education in Bengal (1885 & 
(ed. by Anathnath Basu): 


alcutta School Book Society : 


School Book Society's 


Proceedings ( 1819-20 ys 
Reports on the State ০. 
1838 ) by William Adam 

Calcutta 1941 


Papers realating ublic Press in India 1858 


to the P 
for the 


Phe Proceedings of the Bethune Society 


Sessions of 1859-60, 1860-61 
you পত্রপত্রিকা 
The Bengal Harukaru 
The Bengal Spectator 
The Calcutta Christian Intellige 
The Calcutta Christian Observer 


ncer 


he Calcutta Review 
The Hindu Patriot 

The Indian Messenger 
The Indian Mirror 
'The National Magazine 


"he National Paper 
এডুকেশন গেজেট 


২৬৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 
"stc 
তৰবোধিনী পত্রিকা 
বিশ্বভারতী পত্রিকা 
বিবিধার্থ সংগ্রহ 
মাসিক পত্রিকা 
শনিবারের চিঠি 
সমাচার চন্দিকা 
সমাচার দর্পণ 
সংবাদ প্রভাকর 

হবাদ ভাঙ্কর 
সোমপ্রকাশ 


নির্দেশিকা 


aga দত্ত ২৪৬ 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৭৪, 
৭৬-৮৭, 35, AR, ১৩৯, ১৫৪, 
১৫৭, ১৫৮, ১৮৯, ১৪১, ২০৬, 


২০৭, ২১১, ২১৩ 


অর্ধকালী a 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী va 
ateta, উইলিয়ম ১৮১, ১৮২, ১৭০ 
eret, AA ev, 
আন্তনী সাহেব ৩ 
আনন্দকৃষ্ণ বহ ৬৬ 
আনন্দমোহন 33 ১৩৭ 
আনর বিবি ২০৫ 
আফজল > 
আবদুল ওহাব ২২৯,২৪৮ 
pev, লর্ড ৫৩, ২০১ 
আমান ১০ 
আৰ্শ ট, স্তাওফোর্ড ১৫৩ 
ater, ফ্রান্সিস ১৭০, ১৭১ 
আশুতোষ দেব ১০২, ১১২, ১৯০ 
gm গণ ৬৩, ৭৮, ৮৩, ১০৫, ১০৮- 


১১০, ১১৪, ১১৭, ১২০, ১২৫, 
১২৯, ১৩৯, ১৪৯, ১৫৭, ১৫৯, 
১৬০, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, 

২১২, ২২৩, ২২৬, ২২৭ 


ঈশ্বরচন্দ্র DAR ৬৩, ৮৫ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬৬, ৮৬, ১০৫, ১১০, ১১৩, 
১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৭, ১২৮, 
১৩৪-১৪৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৮৫ 
১৮৪, ১৯১-১৪৬, ২০৫-২১২, 


২২৩, ২৩৬ 


ইস্ট, সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ১৬৬, ১৭৪ 
উইনবারকৌর্স, সার. ১২, ২৬, ২৯, ১৬১, ২৬২ 
উইলসন, ডানিয়েল ৩২ 
উইলদন, ভাঃ হোরেস হেন্যান ৭৬, ৯৮, ১৫৩, 
১৭০, ১৭১, ১৪৩ 

উড, চার্লস ১৭৮, ১৮৯ 
উনি, জর্জ ১৯৭ 
উৎসবানন বিগ্যাবাগীণ ৫৯ 
উমাচরণ 33 ge, ৯৬ 
উমিটাদ (আমিরচীদ ) ২৪৬ 
trates মিত্র ১৪৩, ১৫৬ 
ওয়ার্ড, পাদরী ৯, ২০, ২৪, ২৮, ৩১, ১৬৫ 
ওয়াশিংটন, জর্জ ২৩২ 
ওয়েলেমূলী, লর্ড  ১৫,২৬, ১৫১, ১১২, ১৬৪, 
১৬৫, ১৪৭-১৯৭, ২১৫ 

কবীর ১০ 
কমলমদি 82 
কমললোচন IF ৫৯, ৬৪ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৪, ৫, ১১, ১৪৭, ১৪৮ 
কর্ণওয়ালিন, mf se, ২৩৯, ২৪৩, ২৫০, ২৫১ 
কাট, ইমানুয়েল wa, ৭১, ২৩২ 
কান্তবাবু ২৪৫ 
কাঁ্টিয়ার . ১৫, ২১৫ 
কালাটাদ 32 ৫২, ১০৩ 


কালীকৃষ দেব বাহাদুর ১০৯, ১০২, ৯৩৬, ১৪৮, 
১৯০, ১৯৪, ১৯৫, ২০২, ২১২ 


কালীনাথ রায় চৌধুরী ১০০ ২০২ 
কালীগ্রসন্ন সিংহ 84, ৯৩, ১৪৫, ১৫৫, 

১৫৯, ২১০,২২৯ 
কালীপ্রসাদ দত্ত ২০৫ 
কাঁণীনাথ তর্বপঞ্চানন ১১১ ১০৩, ১৫১ 


২৬৮ 
কাশীপ্রদাদ ঘোষ ১৩৬, ১৭৩, ১৯০, ১৯৫, ২১৯. 
কিয়ারনাপ্ার, crease জন জাঁকারি ৮১২ 
কিশোরীচাদ মিত্র ৫০, ৬০, ৬১, ১২৪, ১৫২, 
335, ২১১, ২২১, ২২৫ 
কুক, মেরী আন a, ১৭৪, ১৭৫ 
কুন্দমালা ১১৩ 
কুলুইচন্দ্র সেন ১৪৮ 
কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১৪৩, 588, ১৪৯, ১৫০ 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ ৮৬, ১৪২, ১৫৪, ১৫৫ 
কৃষকান্ত নন্দী ২৪৬ 
gat ১৪৭ 
কৃষ্ণদেব Bot ২ 
কৃষ্ণ পাল ২৫ 
FRONT বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭, ৩৯-৪৭, ৯৬, 
১২৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৩, ১৭৬, 
১৮৪, ১৮৫, ২০৫, ২১৯ 
কৃষ্ণানন্দ ১১ 
কেয়ে, জে. ডবলিউ. ৩৮ 
কেরী, উইলিয়ম 9, Re, ২২-২৪, ২৬, ২৭- 
২৯, ৩১, ১৫১, ১৫২, ১৬৩- 
১৬৬, ১৯৩, ১৯৭ 
CRD সেন 3a, ৬১, ৭৭, ৮৮, ba, 
১১২, ২০৬ 
কৈলামচন্্র মুখোপাধ্যায় ৩৮ 
কৈলাস qq ১১২ 
কোম্তে, আগন্ট ২৩৩ 
কোরি, ডোনিয়েল ৮ 
জট, দার্‌ আলফ্রেড ১৩২ 
ক্লাইভ, লর্ড ১৫, ২১৫ 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৫৭ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ২৪৬ 
faas, ডাঃ ১৬৩ 
গুরুচরণ সিংহ ১১২ 
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গোকুল ঘোষাল 


২৪৬ 

গোকুলনাথ মল্লিক ১০১, ১০২, ২০২ 
গোকুলানন্দ সেন ১০ 
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